
জুিবলী বাইেবেলর ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষ 

অিধকার, ক্ষমতা, শাসনক্ষমতা 
যে কোন অিধকার ঈশ্বর থেেকই আগত; আর িতিন অিধকারপ্রাপ্ত সকল মানুষেক 

পরীক্ষা করেবন তারা সেই অিধকার ভাল মত অনুশীলন কেরেছ িকনা। স্বর্গে ও 
পৃিথবীেত সমস্ত অিধকার পুনরুত্থিত খ্রিষ্টেতই আরোপ করা হেয়েছ, িকন্তু মণ্ডলীগত 
িসদ্ধান্ত নেওয়ার অিধকার িপতরেক ও স্বয়ং ভক্তমণ্ডলীেকও দেওয়া আেছ; তেমন 
অিধকার প্রভুত্ব চালানো নয়, সেবা করায়ই প্রকাশ পাবার কথা (প্রজ্ঞা ৬:৩; মিথ 
১৬:১৯; ১৮:১৮; ২৮:১৮; মার্ক ১০:৪২‑৪৩)। 

অনন্ত জীবন 
খ্রিষ্ট িনেজই জীবন; যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী, তােদর িতিন জীবন দান কেরন। 

তেমন জীবন এজন্যই অনন্ত যে, িবশ্বাসী ইিতমধ্যে ঈশ্বেরর সনাতন‑অনন্ত পিরেবেশ 
প্রেবশ কেরেছ। অনন্ত জীবেনর পরম িসদ্ধি শেষ পুনরুত্থান কােলই ঘটেব (যোহন ১:৪; 
৩:১৫, ৩৬; ৬:৪০, ৫৪; ১ কির ১৫:৪২; ২ কির ৪:১৭)। 

অনুগ্রহ 
মঙ্গলময় বেল ঈশ্বর মানুেষর উপর আপন অনুগ্রহ বর্ষণ কেরন; তেমন অনুগ্রহ 

পাপী মানুেষর পক্ষে অপ্রত্যািশত; এজন্য ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর পাত্র হওয়ায়ই মানুেষর 
আনন্দ। পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ‑দানগুিলও তাঁর মঙ্গলময়তার পরম প্রকাশ (যোহন 
১:১৪, ১৭; ১ কির ১২; িফিল ১:২; প্রকাশ ২২:২১)। 

অন্ধকার 
‘আলো’ দ্রঃ। 



অপদূত 
‘আত্মা’ (গ) দ্রঃ। 

অবিশষ্টাংশ 
নবীেদর লেখায় গুরুত্বপূর্ণ এই নতুন ধারণা ভেেস ওেঠ যে, িনজ অিবশ্বস্ততার 

কারেণ ইস্রােয়লেক শাস্তিভোগ করেত হেবই, তবু তার একটা অবিশষ্টাংশ রেহাই পােব 
যারা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ততা বজায় রেেখ চলেব; মশীহকােলর পুনঃপ্রিতষ্ঠায় তেমন 
অবিশষ্টাংেশর মানুেষরাই িবেশষ ভূিমকা অনুশীলন করেব (ইশা ১০:১৯‑২১; এেজ 
৬:৮‑১০; আমোস ৯:৮‑১০; জাখা ১৩:৮‑৯)। 

অমরতা 
‘মৃত্যু’ দ্রঃ। 

অর্থদান (িভক্ষা, দয়াধর্ম, দানশীলতা) 
প্রার্থনা ও উপবােসর সঙ্গে অর্থদানই ইহুদীধর্মের িতন প্রধান সৎকর্মের একটা। 

এিবষেয় িযশু মানুষেক সতর্ক কেরন যেন অর্থদান অনুশীলেন ভণ্ডািম না দেখা দেয়; 
িকন্তু সাধু লুকই িবেশষভােব গিরবেদর প্রিত দানশীলতার গুরুত্ব তুেল ধেরন। অর্থদান 
অনুশীলেন সাধু পল উপযুক্ত িনর্দেশাবিল জাির কেরন (মিথ ৬:২‑৪; মার্ক ১২:৪১‑৪৪; 
লুক ১৮:২২; ২ কির ৮:৭‑১৫)। 

অলৌিকক কাজ 
শব্দটা তত বাইেবল িভত্তিক নয়; বাইেবল সাধারণত ঈশ্বেরর ‘আশ্চর্য কর্মকীর্তির’ 

কথা বেল; এগুলো এমন িচহ্নকর্ম যা িতিন আপন জনগেণর খািতের সাধন করেলন, 
িবেশষভােব িমশর থেেক মুক্তিসাধেনর সমেয়। একই প্রকাের িযশুর ‘পরাক্রম‑কর্ম’ ও 
‘আশ্চর্য কাজ’ এমন ‘িচহ্নকর্ম’ যা পৃিথবীেত ঈশ্বেরর রাজত্ব উপস্থিত বেল প্রকাশ কের 



(যোশুয়া ৩:৫; সাম ৯:২; ১০৭:২৪; মিথ ১২:৩৮‑৩৯; মার্ক ৬:২, ৫, ১৪; যোহন 
২:১১, ১৮, ২৩; প্রেিরত ৪:২২)। 

আগুন 
আগুন হল ঈশ্বেরর উপস্থিিতর প্রতীক; আগুন যেমন অগম্য, ঈশ্বেরর পিবত্রতাও 

তেমিন ঈশ্বরেক অগম্য কের। আরও, যেেহতু শোধন করার জন্য আগুেনর মত আর 
িকছুই নেই, সেজন্য মানুেষর মন বা হৃদয় শোধন বা িনখাদ করার ব্যাপাের আগুন 
বারবার উল্লিিখত; বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর বাণী অনুসােরও, মশীহ যখন আসেবন তখন 
সঙ্গে িনেয় আসেবন শোধনকারী আগুন (যাত্রা ১৩:২২; ইশা ৬:৭; মিথ ৩:১১‑১২; 
মার্ক ৯:৪৩)। 

আঙুরলতা 
পুরাতন িনয়েম আঙুরলতার দৃষ্টান্ত ইস্রােয়ল জািতেক লক্ষ কের: ইস্রােয়ল জািত 

ঈশ্বেররই পোঁতা একিট সেরা আঙুরলতা িতিন যার অিবরত যত্ন নেন। ঈশ্বর প্রত্যাশা 
করিছেলন, তেমন মনোনীত আঙুরলতা পিবত্রতা ও ধর্মময়তা‑ফল উৎপন্ন করেব। নূতন 
িনয়েম স্বয়ং িযশুই সেই সত্যকার আঙুরলতা যা প্রত্যািশত ফল উৎপন্ন করল। 
আঙুরলতা‑খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত িবশ্বাসী‑মণ্ডলীর উিচত ভ্রাতৃপ্রেম‑ফলদােন ফলসালী 
হওয়া (ইশা ৫:১‑৭; যেের ২:২১; এেজ ১৫:১‑৮; ১৯:১০‑১৪; মিথ ২০:১‑১৬; 
২১:২৮‑৪১; মার্ক ১২:১‑৯; লুক ১৩:৬‑৯; ২০:৯‑১৬; যোহন ১৫:১)। 

আজ্ঞা 
দশ আজ্ঞা হল ঐশিবধােনর িভত্তি; ইহুদী ঐিতহ্যে দশ আজ্ঞা িছল জীবন‑বাণীর 

শািমল। িযশু এই িশক্ষা িদেলন যে, প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরেক ভালবাসা ও প্রিতেবশী 
মানুষেকও ভালবাসা। সাধু যোহেনর লেখায়ই িবেশষভােব ভালবাসা ঈশ্বেরর 
আজ্ঞাগুলোর প্রিত বাধ্যতার িভত্তি বেল উপস্থািপত (যাত্রা ২০; দ্বিঃিবঃ ৮:৩; মার্ক 
১২:২৮‑৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:৮)। 



আত্মা 
(ক) িহব্রু ও গ্রীক ভাষায় এই শব্দ নানা অর্থ বহন কের যেমন িনশ্বাস, 

বাতাস, প্রাণবায়ু, আত্মা, আত্মিক প্রেরণা, ঈশ্বেরর দেওয়া বা িফিরেয় নেওয়া 
জীবনী‑শক্তি ও প্রাণ‑শক্তি। নবীগণ ও কোন কোন জননায়ক িবিশষ্ট ভূিমকা 
অনুশীলেনর জন্য ঈশ্বেরর আত্মােক িবেশষভােব গ্রহণ কেরন। বাইেবেলর কথা 
অনুসাের, শেষ িদনগুিলেত এই আত্মা গোটা জনগেণর উপের ও ব্যক্তি‑িবেশেষর 
উপেরই বর্ষিত হেব; তােত আত্মায় সািধত এক নবসন্ধির অিভব্যক্তি ঘটেব (আিদ 
১:২; গণনা ১১:১৭; িবচারক ৩:১০; ৬:৩৪; ইশা ১১:২; এেজ ৩৭:১‑১৪; 
যোেয়ল ৩:১‑২)। 

(খ) নূতন িনয়েম ঐশআত্মা িযশুর উপের বাপ্তিস্মের িদেন, এবং 
প্রেিরতদূতেদর উপের পঞ্চাশত্তমী পর্বিদেন নেেম আেসন; এ সময় থেেক আিদ 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর যত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পিবত্র আত্মার চালনা দ্বারাই িচহ্নিত বেল 
বর্ণিত। সাধু পেলর ঐশতত্ত্বে, আত্মা—ঈশ্বেরর বা খ্রিষ্টের আত্মাই খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর 
ঈশ্বেরর সন্তান কের তোেলন ও খ্রিষ্টীয় সমস্ত কর্ম সাধেন, িবেশষভােব প্রার্থনা ও 
ভ্রাতৃপ্রেম ক্ষেত্রে, তােদর শক্তিমণ্ডিত কেরন। সাধু যোহেনর ঐশতত্ত্বে, সহায়ক পিবত্র 
আত্মাই িবশ্বাসী মণ্ডলীর মােঝ িযশুর অিবরত উপস্থিিত বর্তমান কেরন। ফলপ্রসূ 
খ্রিষ্টীয় জীবনধারেণ অগ্রগিতর জন্য পিবত্র আত্মার প্রেরণা একান্ত প্রয়োজন (মার্ক 
১:১০; যোহন ১:৩৩; ১৪:১৬; প্রেিরত ১:৮; ১৫:২৮; রো ৫:৫; ১ কির 
১৪:১৪‑১৬; ২ কির ১৩:১৩; গা ৫:১৩‑১৬)। 

(গ) পুরাতন ও নূতন িনয়েম মন্দাত্মােদর কথাও বারবার উল্লিিখত, যেগুলো 
অপদূত বা অশুিচ আত্মা বেলও বর্ণিত। এেদর তািড়েয় িদেয় িযশু দেখান িতিন 
অমঙ্গল‑রাজ্যের উপের িবজয়ী; খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থােক যারা, তারা তেমন 
মন্দাত্মােদর স্পর্শ থেেক মুক্ত (মার্ক ১:২৩, ৩২; প্রেিরত ১৬:১৬; গা ৪:৩; এেফ 
১:২১)। 



আত্মিক 
যা পিবত্র আত্মার প্রভাব দ্বারা িচহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তা আত্মিক বেল। একই 

প্রকাের, যে ব্যক্তি পিবত্র আত্মার প্রেরণা বা প্রভাব দ্বারা িচহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তােক 
আত্মিক বেল। 

আদম 
‘দ্বিতীয় আদম’ দ্রঃ। 

আব্বা 
আরামীয় শব্দ যার অর্থ ‘িপতা’; ইহুদী প্রার্থনায় ঈশ্বরেক কখনও আব্বা বেল 

সম্বোধন করা হয় না; িকন্তু িযশু তাঁর িপতােক আব্বা বেলই ডাকেতন (মার্ক ১৪:৩৬); 
তাঁর আদর্শে খ্রিষ্টভক্তরাও স্বর্গীয় িপতােক সাহেসর সঙ্গে আব্বা বেল সম্বোধন কেরন (রো 
৮:১৫; গা ৪:৬)। 

আেমন 
িহব্রু একটা শব্দ ‘সত্য’ থেেক যার উৎপত্তি; ‘আেমন’ বেল মানুষ প্রার্থনা বা শপেথ 

িনজ পূর্ণ সম্মিত জানায়, িকংবা কোন ঘোষণায় িনজ পক্ষসমর্থন ব্যক্ত কের। িযশু হেলন 
িপতার ‘আেমন’ যেেহতু িযশুেতই িপতার সমস্ত প্রিতশ্রুিত পূর্ণতা লাভ করল। (নেেহ 
৮:৬; সাম ৪১:১৪; ২ কির ১:২০; প্রকাশ ৩:১৪)। 

আল্লেলুইয়া 
িহব্রু শব্দ যার অর্থই ‘প্রভুর প্রশংসা কর’ (নানা সামসঙ্গীত দ্রঃ)। 

আলো 
আলো হল ঈশ্বেরর সৃষ্টিকর্মের প্রথম সৃষ্ট বস্তু। বাইেবল অনুসাের, আলো কেবল 

সেই উপাদান নয় যা দ্বারা দেখেত পাই, বরং পূর্ণ আলো হল জীবনদায়ী আলো, 



আনন্দদায়ী আলো, পিরত্রাণদায়ী আলো (ইশা ৯:১; ৪২:৬; ৬০:১, ১৯‑২০)। আলো 
হল ঐশঅিভব্যক্তির একটা িদক; আরও, আলো হল মশীহসূচক একটা উপািধ। স্বয়ং 
ঈশ্বরই আলো, এবং তাঁর দাস (খ্রিষ্ট) হেলন িবজাতীয়েদর জন্য আলো। ঈশ্বেরর িবধান 
হল মানব‑পদক্ষেেপর আলো। নূতন িনয়েম স্বয়ং িযশুই আলো। আলোর িবপরীেত 
রেয়েছ অন্ধকার, যা অমঙ্গল‑রাজ্যের প্রতীক (সাম ২৭:১; ১০৪:২; যোহন ১:৪‑৫; 
৮:১২)। 

আশা 
‘প্রত্যাশা’ দ্রঃ। 

আশীর্বাদ 
ঈশ্বর জীবন, সমৃদ্ধি, উর্বরতা ও আনন্দ দােনই আশীর্বাদ বর্ষণ কেরন। ঈশ্বেরর 

প্রিতিনিধ কার্যমণ্ডিত একটা আশীর্বচন উচ্চারণ করার মাধ্যেম ঈশ্বেরর তেমন দান 
উপস্থিত বেল ঘোষণা করেত পাের; একবার উচ্চািরত হেল ঈশ্বেরর আশীর্বাদ আর 
িফিরেয় নেওয়া যায় না। ঈশ্বেরর আশীর্বাদ অর্থাৎ তাঁর মঙ্গলদানগুিল গ্রহণ কের মানুষ 
ঈশ্বরেক ধন্য বেল কৃতজ্ঞতা দেখায় ও নতুন নতুন আশীর্বাদ পাবার জন্য প্রার্থনা কের 
(আিদ ১২:২; ২৭; সাম ৬৭:৭‑৮; এেফ ১:৩)। 

আশ্চর্য কাজ 
‘অলৌিকক কাজ’ দ্রঃ। 

ঈশ্বেরর পুত্র 
‘ঈশ্বেরর পুত্র’ নামটা ঈশ্বেরর এক িবেশষ মনোনয়ন, ঈশ্বেরর দেওয়া িবেশষ 

ভূিমকা, বা ঈশ্বেরর িবেশষ রক্ষা তুেল ধের। পুরাতন িনয়েম ‘ঈশ্বেরর পুত্র’ নামটা 
স্বর্গদূত, ইস্রােয়ল, ইস্রােয়েলর জননায়ক িকংবা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের উপের আরোিপত। 
শয়তান ও অপদূেতরা, বাপ্তিস্ম-লগ্নে ও িদব্য রূপান্তেরর িদেন স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, এবং তাঁর 



মৃত্যুক্ষেণ শতপিত িঠক এ নাম দ্বারাই িযশুেক সম্বোধন কের। সাধু যোহন ও সাধু পলই 
িবেশষভােব িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল উপস্থাপন কেরন (যাত্রা ৪:২২; সাম ২:৭; প্রজ্ঞা 
১৮:১৩; হো ১১:১; মিথ ৩:১৭; ৪:৩, ৬; ৮:২৯; ১১:২৭; ১৭:৫; ২৬:৬৩; 
২৭:৫৪; যোহন ১:৩৪; ১১:৪, ২৭; ১৭:১; রো ১:৩‑৪; গা ২:২০)। 

এউখািরস্তিয়া (প্রভুর ভোজ, িমসা) 
নূতন িনয়েম এ হল সেই ধন্যবাদসূচক অনুষ্ঠান‑রীিত যা িযশু অন্তিম ভোেজ প্রিতষ্ঠা 

করেলন এবং মণ্ডলী তাঁর িনর্দেশমত পুনঃ পুনঃ উদ্‌যাপন কের থােক। এ হল খ্রিষ্টের 
নব পাস্কা যেখােন িতিন পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে পািতত আপন রক্তে নবসন্ধির িসদ্ধি ঘটান। 
খ্রিষ্টের দেহ (অর্থাৎ তাঁর অঙ্গগুেলা) তাঁর এউখািরস্তীয় দেেহ সহভািগতায় প্রকাশ পায় ও 
পিরপুষ্ট হয়; তাই তাঁর এউখািরস্তীয় দেহ হল সেই স্বর্গীয় সত্যকার রুিট যা অনন্ত 
জীবন দান কের; তােত পিরপুষ্ট হেয় িবশ্বাসীবর্গ খ্রিষ্টের দেেহর অঙ্গ হেয় ওেঠ, ও 
তােতই মণ্ডলীর ঐক্যের পূর্ণ প্রকাশ (মিথ ২৬:২৬; মার্ক ১৪:১২; লুক ২২:১৯; যোহন 
৬:৩১‑৫৮; ১ কির ১১:১৭‑৩৪)। ‘দেহ’ দ্রঃ। 

কেন 
নবী হোেশয়ার ধারণা অনুসাের ইস্রােয়ল হল প্রভুর কেন; ইস্রােয়ল‑কেন সময় 

সময় তাঁর প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ততা দেখায়, িকন্তু পিরেশেষ তাঁর সঙ্গে িমিলতা হয়। একই 
প্রকাের িযশু িনেজর আগমনেক এমন িববাহ‑ভোেজর সঙ্গে তুলনা কেরন যেখােন িতিন 
িনেজই বর। আপন কেন‑মণ্ডলীর জন্য বর‑খ্রিষ্ট বিলরূেপ আত্মোৎসর্গ করেলন (এেজ 
১৬; হো ১:২; মিথ ৯:১৫; ২২:২; যোহন ৩:২৯; এেফ ৫:২২)। 

কষ্টভোগ/যন্ত্রণাভোগ 
ঈশ্বর কষ্ট দ্বারাই তাঁর ভক্তজনেদর যাচাই কেরন। ইশাইয়া পুস্তেক প্রভুর দাস আপন 

কষ্টভোেগর মধ্য িদেয়ই পেরর পােপর প্রায়শ্চিত্ত কেরন, এবং কষ্টভোগী যোেবর 
সিহষ্ণুতা তাঁর িনেজর প্রার্থনােক প্রভাবশালী কের। খ্রিষ্ট এিশক্ষা দেন যে, িনর্যাতনই 



হেব প্রেিরতদূতেদর সেবাকর্মের একটা অপিরহার্য অংশ, এবং সাধু পল কষ্টেক তাঁর 
িনেজর সেবাকর্মের িচহ্নরূেপ গণ্য কেরন। িতিন বেলন, িনেজ যে কষ্ট ভোগ কেরন, তা 
তাঁর অন্তের িনবাসী খ্রিষ্টেরই আপন কষ্ট (যোব ৪২:৮; ইশা ৫৩:৪‑৭; মার্ক 
১৩:৯‑১৩; ২ কির ১১:২৩; কল ১:২৪)। 

কুমারী 
(ক) পুরাতন িনয়েম কুমারী িসয়োন‑কন্যা হল ইস্রােয়েলর প্রতীক। িনজ 

কুমারীত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইস্রােয়েলর পক্ষে সবসময়ই ঈশ্বেরর উপর িনর্ভর করেত 
হেব (িবলাপ ১:৬; ২:১; আমোস ৮:২)। 

(খ) সুসমাচােরর বর্ণনা অনুসাের িযশুর মাতা মারীয়া িযশুেক প্রসব করার সময় 
কুমারী িছেলন। আরও, িযশুর জন্মের পের িতিন যোেসেফর সঙ্গে স্ত্রীরূেপ িমিলতা 
হেলন, সুসমাচােরর বর্ণনা অনুসাের তেমন কথা সমর্থন করা যায় না (মিথ ১:২৫)। 

(গ) সাধু পল চরম কাল প্রায়ই আসন্ন বেল মেন কের কৌমার্য বজায় রাখেত 
পরামর্শ দেন (১ কির ৭:২৫)। অিববািহত পুরুষ এবং অিববািহতা নারী প্রভুর কােজর 
কথা ভােব বেল প্রশংসনীয় (১ কির ৭:৩২‑৩৫)। 

কোরবান 
শব্দিটর অর্থই ঈশ্বেরর কােছ উৎসর্গীকৃত বস্তু। ইহুদী রাব্বিগণ এই িশক্ষা িদেতন 

যে, যে অর্ঘ্য এইভােব উৎসর্গীকৃত, তা কোন কারেণই কাউেক দেওয়া যােব না। ফেল 
অর্ঘ্যের মািলক িনজ অর্ঘ্যটা িনেজ ব্যবহার করেত পারত (মিথ ১৫:১৫; মার্ক ৭:১১)। 

ক্রুশ 
িযশুর অবমাননাপূর্ণ ও যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রুশ‑মৃত্যুই সেই সমস্ত দািব িমিটেয় িদল যা 

মোিশর িবধান মেটােত অক্ষম িছল। তাঁর বাধ্যতা আদেমর অবাধ্যতার স্থান িনল। িনজ 
িনজ ক্রুশ তুেল বহন করায় খ্রিষ্টভক্তগণ িযশুর আত্মোৎসর্গের সহভাগী হেত পাের (মার্ক 
৮:৩৪; রো ৫:৮‑১৮; গা ৬:১৪; িহব্রু ৭:২৭)। 



ক্ষণ (িযশুর ক্ষণ) 
িযশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর ক্ষণেক ‘িযশুর ক্ষণ’ বেল—েসই ক্ষেণই 

িতিন উন্নীত ও গৌরবান্বিত হেলন। কানা গ্রােম সািধত প্রথম িচহ্নকর্মের সময় থেেকই 
িযশু ও সুসমাচার‑পাঠকগণ এই িবষেয় অিধক সেচতন যে, সেই ক্ষেণর িদেকই িযশুর 
সমস্ত জীবন ধািবত (যোহন ২:৪; ৭:৩০; ১২:২৩, ২৭; ১৬:২২)। 

ক্ষমা 
ঈশ্বেরর সবেচেয় িবিশষ্ট গুণাবিলর মধ্যে ক্ষমাই অন্যতম। ইহুদীেদর ধারণায়, 

মশীহ‑কােল ক্ষমা‑ই যেথষ্ট প্রাধান্যের অিধকারী হওয়ার কথা। পাপক্ষমা মঞ্জুর যেেহতু 
ঈশ্বেররই অিধকার, সেজন্য িযশু যখন পাপীেদর পাপ ক্ষমা করেলন, তখন লোেক মেন 
করল িতিন ঈশ্বেররই একটা অিধকার িনেজর উপের আরোপ করেছন। খ্রিষ্টীয় িশক্ষা 
অনুসাের, ক্ষমাশীল হওয়াই খ্রিষ্টিবশ্বাসীর মুখ্য বৈিশষ্ট্য: ক্ষমাশীল হওয়ায় মানুষ আপন 
পরমিপতার সদৃশ হেয় ওেঠ (আিদ ১৮:২৬‑৩২; যাত্রা ৩৪:৭; মিথ ৬:১৪; ৯:২‑৬; 
১৮:২৩‑৩৫; লুক ৭:৩৬‑৫০)। 

খেরুব 
তা িছল পাখািবিশষ্ট দু’টো প্রাণীর মূর্তি যা শলোমেনর িনর্মিত মন্দিের মঞ্জুষার দু’ 

পােশ বসানো িছল। িনর্বাসেনর পের িনর্মিত মন্দিের, আেগকার চেেয় ছোটই আকােরর 
সেই ধরেনর প্রাণী দু’টো প্রায়শ্চিত্তাসেনর উপের রাখা হল (যাত্রা ২৫:১৮; ২ রাজা 
১৯:১৫; সাম ৯৯:১)। 

খ্রিষ্ট 
‘মশীহ’ দ্রঃ। 



খ্রিষ্টৈবরী 
খ্রিষ্টের যা িকছু সম্পূর্ণরূেপ িবপরীত তা‑ই খ্রিষ্টৈবরী; তার অন্য নাম হল ‘গোগ’, 

‘সেই শত্রু’, ও ‘সেই পশু’ (এেজ ৩৮; ২ থে ২:৩‑১২; ১ যোহন ২:১৮, ২২; প্রকাশ 
১১:৭; ১৩:১)। 

গৌরব 
ঈশ্বর যে মানুেষর পক্ষে অগম্য, অবর্ণনীয় ও রহস্যময়, তা প্রকাশ করার জন্য 

‘গৌরব’ শব্দ ব্যবহৃত। ঈশ্বেরর গৌরব যে ইস্রােয়ল জািতর মােঝ িবরাজ করত, তা িছল 
পুরাতন িনয়মকােলর মানুেষর গর্ব (যাত্রা ৪০:৩৪‑৩৫; ১ রাজা ৮:১১)। িকন্তু পােপর 
কারেণ ঈশ্বেরর গৌরব মানুেষর সঙ্গ ত্যাগ কেরিছল (এেজ ১০:১৮‑১৯; 
১১:২২‑২৩); তারা মেন করিছল, মশীেহর আগমনকােল তা আবার আসেব (এেজ 
৪৩:১‑৯), এবং তার সেই পুনরাগমেনর ফেল সকল জািত তা দেখবার জন্য 
যেরুশােলেমর িদেক রওনা হেব (ইশা ৬০:১)। নূতন িনয়েম ঈশ্বেরর গৌরব িযশুেত 
প্রকািশত, িতিনই গৌরেবর প্রভু (১ কির ২:৮) অর্থাৎ িযশুেত ঈশ্বরত্ব িবরািজত, িযশু 
স্বয়ং ঈশ্বর। উপরন্তু, যেেহতু িযশুর গৌরব তখনই প্রকাশ পেল যখন িতিন ক্রুেশ 
উত্তোিলত‑উন্নীত হেলন, সেজন্য এই কথাও অনুেময় যে, িযশুর গৌরব হল তাঁর 
ত্রাণ‑ক্ষমতার নামান্তর—মানুষেক ত্রাণ করায়ই ঈশ্বর আপন গৌরব প্রকাশ কেরন (যাত্রা 
২৪:১৬; লুক ২:১৪; ১৯:৩৮; যোহন ১:১৪; ১২:২৩; ১৭:২২‑২৪)। 

িচহ্নকর্ম 
িযশুর সািধত সমস্ত আশ্চর্য কাজ এমন িচহ্নকর্ম যা তাঁর মশীহ ভূিমকা ও িপতার 

গৌরব প্রকাশ করার কথা (মিথ ১২:৩৮; যোহন ২:১১; ৪:৪৮‑৫৪; ১০:৩২‑৩৮; ১ 
কির ১:২২)। ‘অলৌিকক‑কাজ’ দ্রঃ। 



জীবন 
জীবন ঈশ্বেরর দান, সুতরাং তা ঈশ্বেরর; কেবল িতিনই জীবেনর প্রভু। 

জীবন‑পূর্ণতা হল সেই অনন্ত জীবন যা জীবন‑িযশু আমােদর ঘের আনেলন। িবশ্বাসীর 
জীবন িযশুেত িনিহত; তেমন জীবন পিবত্রতা দািব কের, আত্মায় ঈশ্বেরর উদ্দেেশ 
জীবনযাপন করাও দািব কের (আিদ ২:৭; ৯:৪; সাম ১০৪:২৯; যোহন ১০:১০; রো 
৮:১; িফিল ১:২১; কল ৩:৩)। 

তৈলািভেষক 
প্রাচীন ইস্রােয়েল রাজােক তৈলািভিষক্ত কেরই পিবত্রিত ব্যক্তি করা হত; ভাবী 

পুনঃপ্রিতষ্ঠার সমেয় ঈশ্বেরর মনোনীত রাজােক ‘সেই তৈলািভিষক্ত’ (অর্থাৎ ‘মশীহ’ 
িকংবা ‘খ্রিষ্ট’) হওয়ার কথা িছল। পরবর্তীকােল মহাযাজকেকও তৈলািভিষক্ত করা হত, 
এবং িনর্বাসেনর পের সকল যাজকেকও তৈলািভিষক্ত করার প্রথা প্রচিলত হল (যাত্রা 
২৯:৭; ১ শামু ১০:১; ১৬:১; ২ শামু ১৯:২২; সাম ১৩২:১০; প্রেিরত ২:৩৬)। 

দাউদ‑সন্তান 
ঈশ্বর দাউেদর কােছ যে িচরস্থায়ী রাজ্যের প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা িযশুেত 

িসদ্ধিলাভ করল: িযশুই দাউদ‑সন্তান সেই মশীহ‑রাজ যাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী (২ শামু 
৭:৮‑১৬; সাম ৮৯; ইশা ১১:১‑৫; এেজ ৩৪:২৩‑২৪;মিথ ১; ৯:২৩; মার্ক ১২:৩৫; 
লুক ১:৩২; যোহন ৭:৪২; প্রেিরত ২:৩০; রো ১:৪)। 

দ্বিতীয় আদম 
একিট ইহুদী রূপকথা অনুসাের, আিদপুস্তেক বর্ণিত আদম িছেলন দ্বিতীয়ই আদম, 

যেেহতু তাঁর আেগ স্বর্গীয়ই এক প্রথম আদম সৃষ্ট হেয়িছেলন। সাধু পল এই রূপকথার 
পিরবর্তন ঘিটেয় শেখান যে, মানবজািতর প্রথম পুরুষ িছেলন প্রথম সেই মর্ত আদম, 
এবং িযশু হেলন স্বর্গীয়ই দ্বিতীয় আদম। প্রথম আদম গর্ব ও অবাধ্যতা‑পােপ পিতত 
হেয়িছেলন, আর তাঁর সেই পতেন সমস্ত মানবগোষ্ঠী পিতত হেয়িছল। দ্বিতীয় আদম 



িনজ িবনম্রতা ও বাধ্যতা গুেণই পিতত মানবগোষ্ঠীেক পুনরুত্থিত কের তার পুনঃপ্রিতষ্ঠা 
সাধন কেরন (রো ৫:১২‑২১; ১ কির ১৫:২১, ৪৫; িফিল ২:৬‑১১)। 

দূত, স্বর্গদূত 
ইহুদী ঐিতহ্যে দূতগণ হেলন ঈশ্বেরর িবেশষ কর্মীবৃন্দ, যাঁরা তাঁর ইচ্ছা পালেন 

সর্বদাই প্রস্তুত (সাম ১০৩:২০); তাঁরা ঈশ্বেরর বন্ধুেদর রক্ষা করেত, িকংবা ঈশ্বেরর 
িবেশষ বাণী জ্ঞাত করেত প্রেিরত (১ রাজা ২২:১৯; যোব ১:৬; তোিবত ৫:৪; মিথ 
২৮:২; লুক ১–২)। ‘প্রভুর দূত’ দ্রঃ। 

দেহ 
িহব্রু কৃষ্টিেত, আত্মার িবপরীত বস্তু না হেলও দেহটা হল জীিবত মানুেষর বস্তুগত 

আকার। সাধু পেলর ঐশতত্ত্ব অনুসাের, খ্রিষ্টিবশ্বাসী বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের দেেহর অঙ্গ হেয় 
উেঠ খ্রিষ্টের দেেহ একীভূত হয়; তেমন খ্রিষ্ট‑অঙ্গগুলোই খ্রিষ্টের দেহ; আবার, তারাই 
সেই দেহ খ্রিষ্ট িনেজই যার মাথা। খ্রিষ্টের এউখািরস্তীয় দেহ (তথা রুিট) গ্রহেণর ফেল 
খ্রিষ্ট-দেেহর অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রিতষ্ঠিত ও ঘোিষত। অবেশেষ, দেহটা খ্রিষ্টে 
রূপান্তিরত হেয় একিদন পুনরুত্থান করেব (দা ১২:৩; রো ৭:২৪; ১ কির ১২:১২; 
১৫:৪৪; এেফ ১:২৩; কল ২:১০)। ‘মাথা’ দ্রঃ। 

ধর্মময়তা 
ঈশ্বেরর ধর্মময়তা পাপীেক শাস্তি দেওয়ায় ও অনুতপ্ত পাপীেক ক্ষমা করায় প্রকাশ 

পায়, কেননা িতিন এই অর্থেই ধর্মময় যে, িতিন আপন পিরত্রােণর প্রিতশ্রুিতর প্রিত 
িবশ্বস্ত। মানুষও ধর্মময় বা ধার্মিক হেয় ওেঠ যখন িযশুেত িবশ্বাস দ্বারা ঈশ্বেরর তেমন 
পিরত্রাণদায়ী প্রিতশ্রুিতর উপর িনর্ভর কের (ইশা ৫:১৬; হো ২:২১; রো ৩:২১; 
৪:১‑২৫; গা ৩:৮; রো ৩:২৪ টীকা দ্রঃ)। 



নবী 
এই িহব্রু শব্দ এমন ব্যক্তিেদর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের যাঁেদর কােছ ঈশ্বেরর বাণী 

এেস উপস্থিত হয়; ঈশ্বর িনেজর বাণী তাঁেদর মুেখ রেেখ দেন, তােত তাঁরা ঈশ্বেরর 
মুখপাত্র হন। তাঁেদর সমস্ত জীবেন তাঁরা ঈশ্বেরর বাণীর দাসরূেপ ব্যবহার কেরন, 
মুেখর মধ্য িদেয় শুধু নয়, জীবেনর মধ্য িদেয়ই িবেশষভােব ঈশ্বেরর বাণী ও ইচ্ছা 
প্রকাশ কেরন। ইহুদীরা এমন এক চরম নবীর প্রতীক্ষায় িছেলন, িযিন এেস িনিখেলর 
পুনঃপ্রিতষ্ঠা সাধন করেবন। িযশুেত এই সমস্ত নবীয় ভূিমকা পূর্ণতা লাভ করল বেট, 
তবু িতিন িনেজেক নবী বেল অিভিহত করেলন না, যেেহতু িতিন িনেজই ঈশ্বেরর বাণী! 
তাঁর প্রিত িবশ্বাসী যারা, তারাও জগেতর মধ্যে নবীয় ভূিমকা অনুশীলন করেত আহূত 
(দ্বিঃিবঃ ১৮:১৫‑১৮; ১ রাজা ১৮:২২; ১৯:১৬; ২২:৬; যেের ১: ৯; এেজ ১:৩ 
…; লুক ৪:১৬‑২৪; ৭:১৫; প্রেিরত ১১:২৭)। 

নাম 
বাইেবেলর ঐিতহ্যে নামই ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃত সত্তা প্রকাশ কের। যখন আদম 

প্রিতিট প্রাণীেক একটা নাম িদেলন, িতিন তােদর প্রকৃত বৈিশষ্ট্য বা সত্তা িনরূপণ 
করেলন। একই প্রকাের, একজন ব্যক্তিেক নতুন নাম দেওয়ায় সেই ব্যক্তিেক নতুন দািয়ত্ব 
ও নতুন অিধকার দেওয়া হয় (যেমন ইস্রােয়ল, ইম্মানুেয়ল, িপতর)। ঈশ্বেরর নাম 
ঈশ্বেরর িনেজর প্রতাপ বহন কের, অন্য কথায়, ঈশ্বেরর নাম করাই হল ঈশ্বেরর প্রতাপ 
আহ্বান করার শািমল, তাঁর নাম প্রচার করাই হল তাঁর প্রতাপ ব্যক্ত করা। একই প্রকাের, 
িযশু‑নােম বা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা‑নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাই মােন স্বয়ং িযশুর বা 
পরমত্রিত্বের জীবেনই প্রেবশ করা। যারা িযশুর নাম কের তারা িযশুেত একীভূত হয় 
(আিদ ২:১৯; ৩২:২৯; সাম ৫৪:২; মিথ ১:২৩; ১৬:১৮; প্রেিরত ২:৩৮; ১০:৪৩; 
িফিল ২:৯)। ‘বাপ্তিস্ম’ দ্রঃ। 



িনরাময় 
প্রাচীনকােলর ধারণায় অসুস্থতা িছল অমঙ্গেলর বিহঃপ্রকাশ, অর্থাৎ অসুস্থ মানুষ িছল 

অমঙ্গল‑প্রভােবর অধীন। পীিড়ত মানুষেক িনরাময় করায় িযশু দেখােত চান িতিন সেই 
প্রতীক্ষিত মশীহ িযিন জগৎেক অমঙ্গল‑প্রভাব থেেক মুক্ত করেত এেসেছন (মিথ ৪:২৩; 
৮:১৬; ১১:২‑৫; ১ যোহন ৫:১৪)। 

পিবত্রতা 
িহব্রু ঐিতহ্যে, অন্য সবিকছু থেেক যা সম্পূর্ণরূেপ িভন্ন ও পৃথক, তা‑ই পিবত্র। 

ঈশ্বেরর পিবত্রতা এমন যে মানুষ তাঁেক দেখেল আর বাঁচেত পাের না। িকন্তু, যেেহতু 
মানুষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেত আহূত, সেজন্য তার পক্ষেও তাঁর পিবত্রতার অংশী 
হওয়ার প্রয়োজন রেয়েছ; এিবষেয় প্রাক্তন সন্ধি নানা িবিধ‑িনয়ম জাির কের। ঈশ্বর 
আপন পিবত্রতােক শত্রু থেেক আপন জনগণেক রক্ষা করায় প্রকাশ কেরন। পাপকর্ম 
কের মানুষ ঈশ্বেরর পিবত্রতার অবমাননা কের (যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১৯:২; ইশা ৫:১৬; 
৬:৩; এেজ ৩৬:২৩; প্রকাশ ৪:৮)। 

পরাক্রম‑কর্ম 
‘অলৌিকক কাজ’ দ্রঃ। 

পিরচ্ছেদন 
এই সামািজক প্রথা সেই সন্ধির স্মারক িচহ্ন হেয় উঠল, যে সন্ধি এককােল ঈশ্বর ও 

তাঁর জনগেণর মধ্যে সম্পািদত হেয়িছল। পিরচ্ছেদন গ্রহেণর মধ্য িদেয় ইস্রােয়লীেয়রা 
প্রকৃত ইস্রােয়লীয় বেল িনেজেদর গণ্য করত, িকন্তু নবীগণ বাহ্যিক পিরচ্ছেদেনর চেেয় 
হৃদেয়রই পিরচ্ছেদেনর কথা সমর্থন কেরন (আিদ ৩৪:১৫; যাত্রা ১২:৪৪; যেের ৪:৪; 
১ মাকা ১:৬০)। 



পাতাল 
িহব্রু ঐিতহ্যে পাতাল এমন স্থান যেখােন মৃেতরা অন্ধকােরর মধ্যে জীবন যাপন 

কের; তেমন জীবন এেকবাের অসার ও শূন্যময়, যেেহতু পাতােল থেেক তারা ঈশ্বেরর 
প্রশংসা করেত পাের না (যোব ১৭:১৩‑১৬; সাম ৮৮:৪‑১৩; ইশা ১৪:৯‑১১; প্রকাশ 
২০:১৪)। 

পাতােল অবরোহণ 
নূতন িনয়েমর নানা পদ অনুসাের খ্রিষ্ট পাতােল অবরোহণ করেলন; সেখােন িতিন 

যে কী করেলন, তার কোন উল্লেখ নেই (প্রেিরত ২:৩১; রো ১০:৭; এেফ ৪:৮‑১০)। 
িকন্তু ১ িপতর ৩:১৯ অনুসাের ‘খ্রিষ্ট কারারুদ্ধ সেই আত্মােদরও কােছ িগেয় বাণীপ্রচার 
করেলন।’ এর অর্থ হেত পাের যে, িতিন িগেয় মৃতেদর কােছ পিরত্রােণর সংবাদ 
িদেলন; আবার এই অর্থও সমর্থন করা যায় যে, িতিন িগেয় পাতােলর শক্তিবৃন্দের কােছ 
িনজ িবজেয়র সংবাদ িদেলন (এেফ ১:২০‑২১; ১ িপ ৩:২২)। 

পানপাত্র  
পুরাতন িনয়েম পানপাত্র বলেত সাধারণত যন্ত্রণা বোঝায়। পাপী মানুষেক ঈশ্বেরর 

ক্রোেধর পানপাত্র থেেক পান করেত হেব, অর্থাৎ তােক ঈশ্বেরর যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ 
করেত হেব (সাম ১১:৬; ৭৫:৯; ইশা ৫১:১৭‑২২; যেের ২৫:১৫; এেজ 
২৩:৩১‑৩৪)। নূতন িনয়েম পানপাত্র হল িযশুর যন্ত্রণাভোেগর সহভাগী হওয়ার 
নামান্তর (মার্ক ১০:৩৮)। 

পাপ 
পাপ ও ব্যর্থতা িবষেয় সেচতনতা ইস্রােয়লেক িচহ্নিত কের; িকন্তু িনেজর দোষ 

স্বীকার করার ফেল মানুষ সবসময়ই ঈশ্বেরর ক্ষমার উপর িনর্ভর করেত পাের; 
অপরিদেক, যতক্ষণ মানুষ িনেজর দোষ স্বীকার না কের সে ততক্ষণ পেরর উপর 
দোষারোপ কের ও ঈশ্বেরর ক্ষমা থেেক িনেজেক বঞ্চিত কের; এিবষেয় আদম‑হবার 



দৃষ্টান্ত অিধক স্পষ্ট। সাধু পেলর ঐশতত্ত্বে, আদেমর পােপর সঙ্গে সংযুক্ত থেেক পাপ 
সকল মানুেষর উপের রাজত্ব কের এেসিছল; িবশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে 
সংযুক্ত থেেক মানুষ প্রাচীন পাপ জয় করেত পাের (আিদ ৩; সাম ৩২:৫; ৫১; বারুক 
১:১৫‑২২; রো ১:১৮–৩:২০; ৫:৮‑১১; ৬:১৭‑২৩)। 

পাস্কা 
পাস্কা পর্বে ইস্রােয়লীেয়রা িমশর দেশ থেেক মুক্তিলােভর কথা স্মরণ করত। 

পরবর্তীকােল এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খািমরিবহীন 
রুিটর পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রােয়লীেয়রা পুরানো যত খািমর ফেেল িদত; তার মােন, 
পাপময় আচরণ বর্জন কের তারা খাঁিট মানুেষর মত জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করত। িযশু সম্ভবত পাস্কা‑ভোেজই িনজ নবসন্ধি স্থির করেলন। ‘পাস্কা’ শব্দের সম্ভাব্য 
অর্থই পাশ কািটেয় যাওয়া, িডিঙেয় যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ (যাত্রা ১২; ২ বংশ 
৩৫:১৮; মিথ ২৬:২৬; ১ কির ৫:৮)। 

িপতা 
‘আব্বা’ দ্রঃ। 

পুনরাগমন 
‘প্রভুর িদন’ দ্রঃ। 

পুনরুত্থান 
খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামািঝেত এই ধারণা ভেেস ওেঠ যে, জগৎ শেেষ মানুষ 

পুনরুত্থান করেব, হয় গৌরবলােভর উদ্দেেশ, না হয় শাস্তিভোেগর উদ্দেেশ। জগৎ 
শেেষর আেগ ঘেটেছ িবধায় িযশুর পুনরুত্থান এই সাধারণ পুনরুত্থান থেেক িভন্ন 
ধরেনর। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর িযশুেক গৌরবময় প্রভুরূেপই পুনরুত্থিত কের তুলেলন, তাঁেক 
িদেলন স্বর্গে ও পৃিথবীেত সমস্ত অিধকার, তাঁেক করেলন মৃতেদর মধ্য থেেক প্রথমজাত 



ও নতুন এক মানবজািতর অগ্রেনতা। যারা বাপ্তিস্ম দ্বারা িযশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থােন 
প্রেবশ কেরেছ, তারা ঐশজীবেন রূপান্তিরত হেয় তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও কেরেছ (দা 
২:১২; মিথ ২৮:১৮; মার্ক ১৬; প্রেিরত ২৩:৬; রো ১:৪; ১ কির ১৫; িফিল 
২:৯‑১১; িহব্রু ২:১০)। 

পূর্ণতা 
িযশুই প্রাক্তন সন্ধির সমস্ত ঐশপ্রিতশ্রুিতর পূর্ণতা; ইস্রােয়েলর জন্য ঈশ্বেরর সমস্ত 

পিরকল্পনা িযশুেতই িসদ্ধিলাভ কের। উপরন্তু, নতুন নতুন বাণী দ্বারা িতিন প্রাচীন 
িবধােনরও পূর্ণতা সাধন কেরন। এই ধারণা িবেশষভােব মিথ‑রিচত সুসমাচােরই 
পিরলক্ষিত (মিথ ১:২২; ৫:১৭‑৪৮; িহব্রু ১১:৪০)। 

প্রিতমূর্তি/সাদৃশ্য 
‘এসো, আমরা আমােদর আপন প্রিতমূর্তিেত, আমােদর আপন সাদৃশ্য অনুসাের 

মানুষ িনর্মাণ কির …’ আিদপুস্তেক (আিদ ১:২৬‑২৭) ঈশ্বেরর এই বাণীর অর্থ এরূপ: 
(ক) স্রষ্টা ঈশ্বেরর ‘সাদৃশ্যে’ মানুষও সৃষ্টিকর্মেক রক্ষা করেব ও সৃষ্টিকর্মের উন্নয়েনর 
জন্য যত্নবান থাকেব; (খ) সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মানুষেক হেত হেব ঈশ্বেরর জীবন্তই এক 
প্রিতমূর্তি। ‘প্রিতমূর্তির’ কথা সিঠকভােব বুঝবার জন্য সেকােলর মধ্যপ্রাচ্যের ধারণার 
উপর আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়: ‘প্রিতমূর্তি’ এমন স্থান যেখান থেেক ঈশ্বর িনজ প্রভাব 
িবস্তার কেরন; অন্য কথায়, প্রিতমূর্তি এমন এক দেেহর মত যার মধ্যে অদৃশ্যমান ঈশ্বর 
প্রেবশ কেরন যােত সেই দেহ থেেক জগেতর কােছ ইন্দ্রিয়গোচর ও ক্রিয়াশীল হেত 
পােরন। সুতরাং এই ধারণা অনুসাের, স্রষ্টা ঈশ্বেরর জীবন্ত প্রিতমূর্তি িহসােব মানুষেক 
হেত হেব জগেত ঐশজীবনী শক্তির মাধ্যম; ফলত অন্য মানুেষর সঙ্গে সাক্ষাৎ কের 
মানুষ স্বয়ং ঈশ্বেরর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেব, ভাই‑মানুষেক ভালেবেস ঈশ্বরেক ভালবাসেব, 
মানুষেক সম্মান দেিখেয় ঈশ্বরেক সম্মান দেখােব, মানুষেক সাহায্য কের মানুেষর কােছ 
ঈশ্বেরর সাহায্য অর্পণ করেব। অতএব, মানুষ এই অর্থেই ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত সৃষ্ট, 
যােত অদৃশ্যমান ঈশ্বরেক একপ্রকাের ইন্দ্রিয়গোচর করেত পাের: ঈশ্বেরর অিভপ্রােয় 



এ‑ই হল মানবস্বরূেপর মর্যাদা। তােত স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, ঐশমর্যাদা‑মণ্ডিত তেমন 
মানবসমােজর মধ্যে িলঙ্গ বা বর্ণের ভেদােভদ স্থান পেেত পাের না, সকেলই সমান, 
সকেলই ঈশ্বরবাহক। 

প্রিতশোধ 
প্রাচীন ইস্রােয়েলর মত এমন দেেশ যেখােন আইন‑আদালেতর মত িকছুই িছল না, 

সেখােন প্রিতশোধ বলেত এমন ব্যবস্থা বোঝাত যােত ক্ষিতর বদেল অিতিরক্ত 
ক্ষিতপূরেণর দািব না রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘দাঁেতর বদেল দাঁত’ উক্তির অর্থই, যেন 
এক দাঁেতর বদেল এক দাঁেতর চেেয় বেিশই দািব করা না হয়। িকন্তু শাস্তি িদেত িগেয় 
ঈশ্বর অপরােধর অনুপােত শাস্তি দািব কেরন না; িতিন বরং ক্ষমাদােনই প্রীত, আপন 
জনগণেকও িনেজর মত ক্ষমাশীল দেখেত চান। িযশুও জোেরর সঙ্গে পারস্পিরক 
ক্ষমাদােনর কথা প্রচার করেলন (গণনা ৩৫:৩৩; লেবীয় ১৯:১৭; মিথ ৫:৩৮; 
১৮:২১)। 

প্রত্যাশা 
মানুষ তখনই িনজ আশা/প্রত্যাশা ব্যক্ত কের যখন িবশ্বস্ত ঈশ্বেরর ভালবাসার উপের 

িনর্ভর কের এবং এই দৃঢ় আস্থা রােখ যে তাঁর সমস্ত প্রিতশ্রুিত পূর্ণতা লাভ করেব। 
আব্রাহােমর প্রত্যাশা খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর প্রত্যাশার আদর্শ, যেেহতু িতিন কোন মানব 
উপােয়র উপর িনর্ভরশীল িছেলন না (যেের ১৭:৫‑৮; হো ২:১৭; রো ৪:১৮–৫:১১; 
িহব্রু ১১:১)। 

প্রবীণবর্গ 
আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্ভবত ইহুদী ঐিতহ্য থেেকই প্রবীণবর্গ‑প্রথা গ্রহণ করল। 

প্রবীণবর্গের ভূিমকা পিবত্র আত্মার উপর িনর্ভরশীল বেল গণ্য হত। মণ্ডলীর অধ্যক্ষেক 
সম্ভবত এঁেদরই মধ্য থেেক বেেছ নেওয়া হত (যাত্রা ১৮:২১-২৬; প্রেিরত ১১:৩০; 
১৪:২৩; ২০:২৮; তীত ১:৫‑৯)। 



প্রভু 
পুরাতন িনয়েমর পুস্তকগুলোেত ঈশ্বেরর পিবত্রতম নাম চার অক্ষর‑িবিশষ্ট (יהוה 

যার সম্ভাব্য উচ্চারণ ইয়ােভ বা ইয়াভো); তেমন নাম কেবল বছের একবার, 
প্রায়শ্চিত্ত‑িদবেস, মহাযাজক উচ্চারণ করেত পারেতন। িকন্তু এমন সময় এল যখন তার 
পিবত্রতার খািতের সেই নাম আর কেউই উচ্চারণ করেত সাহস করল না। িযশু িনেজ 
জীবনকােল নামটা উচ্চারণ কেরনিন। প্রাচীন প্রথা অনুসরণ কের এই অনুবােদ তেমন 
নাম ‘প্রভু’ নাম দ্বারা অনূিদত। আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় িযশুেক প্রভু বেল স্বীকার করাই 
িছল িবশ্বাস‑পরীক্ষা, এবং তারাই খ্রিষ্টিয়ান িছল, যারা প্রভুর নাম করত, অর্থাৎ খ্রিষ্টেক 
ঈশ্বর প্রভু বেল ডাকত (মার্ক ৭:২৮; লুক ১০:৪০; প্রেিরত ২:২১; ৯:১৪; ১ কির 
১২:৩; িফিল ২:১১)। 

প্রভুভয় 
ঈশ্বেরর পরম পিবত্রতা ও িনেজর অযোগ্যতার কথা ভেেব মানুষ ভেয় অিভভূত 

হেয় পেড় বইিক; এক্ষেত্রে শাস্তির কথা ভেেবই মানুষ ঈশ্বরেক ভয় কের। িকন্তু আর 
এক ধরেনর ভয় আেছ যা সম্মােনর শািমল, যেমন ছেেল বাবােক ভয় কের, অর্থাৎ 
বাবােক সমুিচত সম্মান দেখায়; িঠক এই উদাহরণ অনুসাের মানুষ ঈশ্বরেক ভয় করেব, 
অর্থাৎ তাঁেক সমুিচত সম্মান দেখােব (দ্বিঃিবঃ ৬:২; সাম ১১২:১; ইশা ২:৬‑২১; এেজ 
১:২৮; প্রকাশ ১:১৭)। 

প্রভুর ক্রোধ 
মানুেষর পাপ ও অিবশ্বস্ততার সামেন ঈশ্বেরর প্রিতক্রিয়ােকই ‘প্রভুর ক্রোধ’ বেল। 

তেমন ক্রোধ নানা ভয়ঙ্কর প্রাকৃিতক ঘটনায় এবং অপরাধীেদর শাস্তিদােনই প্রকাশ পায়। 
প্রভুর ক্রোধ িবেশষভােব শেষ িবচােরর িদেনই ব্যক্ত হেব (গণনা ১১:১; ১ রাজা 
১৪:১৫; ইশা ৯:১১–১০:৪; নাহুম ১; প্রকাশ ১৬:১)। 



প্রভুর দাস 
ইশাইয়া পুস্তেক ‘প্রভুর দাস’ হেলন এমন মুক্তিসাধক যাঁর ভূিমকা হল, স্বেচ্ছায় 

কষ্টভোগ কের মানুষেক পাপ থেেক মুক্ত করা ও সকল মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর পিরত্রাণ 
এেন দেওয়া। নূতন িনয়েম িযশু প্রভুর দাস রূেপ উপস্থািপত (ইশা ৪২:১‑৪; ৪৯:১‑৬; 
৫০:৪‑৯; ৫২:১৩–৫৩:১২; মিথ ৩:১৭; ৮:১৭; ২৬:২৮; িফিল ২:৬‑১১; ১ িপ 
২:২১‑২৫)। 

প্রভুর িদন 
পুরাতন িনয়মকােলর ধারণায়, ইস্রােয়ল জািত তার অিবরত পাপাচােরর কারেণ 

প্রভুর িদেনই শাস্তি ভোগ করেব। যেরুশােলেমর পতেনর পর ধারণাটার পিরবর্তন ঘেট; 
তােত ইস্রােয়েলর অত্যাচারীরাই প্রভুর িদেন শাস্তি ভোগ করেব। নূতন িনয়মকােল 
খ্রিষ্টের িদন হল সেই িদন যখন খ্রিষ্ট প্রভু জগেতর পুনঃপ্রিতষ্ঠার জন্য, দুর্জনেদর শাস্তি 
ও ভক্তপ্রাণেদর পুরস্কার দেবার জন্য ও িপতার হােত রাজ্য তুেল দেবার জন্য 
িবচারকরূেপ পুনরাগমন করেবন (যোেয়ল ২; আমোস ৫:১৮; ৮:৯; মিথ ২৪:২৯‑৩১; 
২৫:৩১‑৪৬; ১ কির ১৫:২৪; ১ থে ৪:১৫‑১৭)। 

প্রভুর দূত 
িহব্রু ঐিতহ্যে ‘প্রভুর দূত’ জগেত ঈশ্বেরর িনেজর সক্রিয়তা প্রকাশ কের; সম্মােনর 

খািতের ‘ঈশ্বর’ নামিট সরাসিরই উচ্চারণ করেত চাইেতন না িবধায় তাঁরা ‘প্রভুর দূত’ 
বলেতন। আরও, যখন ঈশ্বরেক দৃশ্যগতভােব উপস্থিত বেল বর্ণনা করা হয়, তখনও 
‘প্রভুর দূত’ কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলেত পাের সে ঈশ্বরেক দেখেত পেেয়েছ 
(আিদ ২১:১৭; যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০‑২১)। ‘দূত, স্বর্গদূত’ দ্রঃ। 

প্রান্তর 
ইস্রােয়লীয়েদর ধারণায়, প্রান্তর অপদূতেদর বাসস্থান; প্রায়শ্চিত্ত িদবেস একটা ছাগ 

মরুপ্রান্তেরই পাঠানো হত যােত সেইখােন মের (লেবীয় ১৬:৭‑১০)। িকন্তু বাইেবল এই 



কথাও বেল যে, প্রান্তর হল সেই স্থান যেখােন ইস্রােয়ল প্রভুর আপন জনগণ হেয় 
উেঠিছল ও তাঁর সঙ্গে িবশ্বস্ত প্রেেমর বন্ধেন জীবনযাপন কেরিছল। মশীেহর 
আগমনকােল যখন জগেতর পুনঃপ্রিতষ্ঠা হেব, তখন প্রান্তেরর অনুর্বরতা উজ্জ্বল 
উর্বরতায় পিরণত হেব (ইশা ৩৫:১; হো ২:১৬; আমোস ৫:২৫)। 

প্রায়শ্চিত্ত 
প্রায়শ্চিত্ত‑রীিতর মধ্য িদেয় পােপর ক্ষমা ঘেট, তােত মানুষ ঈশ্বেরর ও প্রিতেবশীর 

সঙ্গে শান্তি‑সম্পর্কে পুনর্মিিলত হয়। প্রাক্তন সন্ধিকােল প্রায়শ্চিত্ত িদবস বছের একবার 
পািলত হত: সেই উপলক্ষে একটা ছাগ প্রান্তের পাঠানো হত, এবং মহাযাজক জনগেণর 
জন্য পাপার্থে বিল উৎসর্গ করেতন। িযশুর সািধত প্রায়শ্চিত্তমূলক যজ্ঞ প্রাক্তন সন্ধির 
যজ্ঞের পরম িসদ্ধি বেল প্রতীয়মান (লেবীয় ১৬; ২ কির ৫:১৮‑১৯; িহব্রু ৯:১১‑১৪; 
১৩:১১‑১২; ১ যোহন ২:২)। 

প্রার্থনা 
সামসঙ্গীত‑মালাই পুরাতন িনয়ম ও আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত প্রার্থনা‑পুস্তক। 

সুসমাচাের বার বার দেখেত পাই, িযশু িপতার কােছ অিবরত প্রার্থনা কেরন, আর তাই 
করেত আপন অনুগামীেদর শেখান। সাধু পেলর পত্রাবিলেত ও প্রেিরতেদর 
কার্যিববরণীেতই িবেশষভােব আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনা‑জীবন সুন্দরভােব অঙ্কিত। 
তােদর প্রার্থনার মুখ্য বৈিশষ্ট্যই পিবত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বেরর প্রশংসা করা ও 
তাঁেক ধন্যবাদ‑স্তুিত অর্পণ করা (যেের ১৫:১০‑২১; মিথ ৬:৫‑১৩; লুক ২২:৩৯‑৪৬; 
যোহন ১৭; প্রেিরত ২:৪২; ৪:২৪; রো ৮:২৬‑২৭)। 

প্রেিরত 
সাধারণ অর্থে ‘প্রেিরত’ তােদর সকলেক বলা হয় যারা সুসমাচার প্রচার করেত 

প্রেিরত; িকন্তু িবেশষ অর্থে সেই বারোজনেকই ‘প্রেিরতদূত’ বলা হয় যাঁরা িযশু দ্বারা 
তাঁর সাক্ষী হেত িনযুক্ত হেয়িছেলন। পিবত্র আত্মার প্রভােব তাঁরা নবজাত মণ্ডলীগুলোর 



সর্বপ্রধান দািয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব; তাঁেদর কর্তব্যই িযশুর কাজ চািলেয় যাওয়া। যাকোেবর 
বারোজন সন্তান যেমন িছেলন ইস্রােয়ল জনগেণর িভত্তি‑প্রস্তর স্বরূপ, তেমিন বারোজন 
প্রেিরতদূতগণও হেলন নতুন যেরুশােলেমর বারোটা িভত্তি‑প্রস্তর স্বরূপ (মিথ ২৮:১৬; 
মার্ক ৩:১৬‑১৯; প্রেিরত ১:২১; ৬:২; প্রকাশ ২১:১৪)। 

বংশতািলকা 
বংশতািলকায় নানা ঐশতাত্ত্বিক ধারণা িনিহত: 

(ক) বংশতািলকা দেখায় যে ঈশ্বর মানবজীবনধারা কখনও িছন্ন কেরনিন, বরং 
শাস্তি দেওয়ার পেরও িতিন মানবজীবেনর রক্ষার লক্ষ্যে সতর্ক দৃষ্টি রােখন (আিদ 
৪:১৭‑২২; ৫:১‑৩২; ১০:১‑৩২); 

(খ) পুরাতন িনয়ম বরাবর যত বংশতািলকা রেয়েছ এবং নূতন িনয়েমর শুরুেত 
িযশুর যে বংশতািলকা দেওয়া আেছ, সেগুলোর মাধ্যেম িনয়ম দু’টোর মধ্যকার 
অিবচ্ছেদ্যই এক ধারাবািহকতা প্রিতষ্ঠিত। 

(গ) মানুেষর বংশতািলকা ছাড়া আকাশ ও পৃিথবীরও একটা বংশতািলকা 
(‘জন্মকািহনী’) আেছ (আিদ ২:৪): মানব‑ইিতহাস ও িবশ্বজগেতর ইিতহাস দু’টোই 
ঈশ্বেরর অনন্য পিরকল্পনার পাত্র, মানুেষর িনয়িত ও িবশ্বজগেতর িনয়িত এক (রো 
৮:১৯‑২৩)। 

বাণী 
ঈশ্বর বাণী দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করেলন, আবার বাণী দ্বারা িনেজেক প্রকাশ কের 

থােকন; বাণী িনেজই ঈশ্বর, সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, তােত ঈশ্বেরর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য 
সর্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বর তাঁর বাণীেক এই জগেত প্রেরণ করেলন, যেন বাণী মাংস হেয় 
জগেতর কােছ ঈশ্বরেক প্রকাশ কেরন ও মানুেষর পিরত্রাণ সাধন কেরন (িসরা ৪২:১৫; 
ইশা ৫৫:১; যোহন ১:১; প্রকাশ ১৯:১৩)। 



বাপ্তিস্ম 
বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর সম্পািদত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের মানুষ এমন ধর্মান্দোলেন যোগ 

িদত যারা পাপক্ষমা লাভ কের ও মনপিরবর্তন কের মশীেহর আগমেনর অেপক্ষায় 
থাকেব বেল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ। পরবর্তীকােল এই অনুষ্ঠান খ্রিষ্টীয় সঙ্ঘে প্রেবশ‑রীিত হয়। 
বাপ্তিস্ম দীক্ষিত মানুষেক পিরশুদ্ধ কের, এবং খ্রিষ্টের সঙ্গে একীভূত ক’রে (িবেশষভােব 
তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর সঙ্গে একীভূত ক’রে) ও পিবত্র আত্মা দান ক’রে তােক নব 
মানুষ কের তোেল (মিথ ৩:৬, ১৫; প্রেিরত ২:৩৮; রো ৬:৪; এেফ ৫:২৬)। সাধু 
মিথর ঐশতত্ত্ব অনুসাের, দীক্ষিত মানুষ ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা‑নােম’ অর্থাৎ পরম 
ত্রিত্বের আপন জীবেনই প্রেবশ কের (মিথ ২৮:১৯); সাধু যোহেনর ঐশতত্ত্ব অনুসাের, 
দীক্ষাপ্রার্থী ‘ঊর্ধ্ব থেেক জন্ম’ লাভ কের ‘ঈশ্বর থেেক জিনত’ হেয় ‘ঈশ্বরসন্তান হওয়ার 
অিধকার’ পায় (যোহন ১:১২‑১৩; ৩:৩‑২১); সাধু লুেকর ঐশতত্ত্ব অনুসাের, মানুষ 
‘পিবত্র আত্মা ও আগুেনই’ দীক্ষিত হয়, যেমনিট ঘটল পঞ্চাশত্তমী পর্বিদেন যখন পিবত্র 
আত্মা ‘আগুেনর মতই যেন কতগুলো িজহ্বার’ আকাের প্রেিরতদূতেদর উপের নেেম 
এেলন (লুক ৩:১৬; প্রেিরত ২:৩); আবার, মানুষ ‘িযশু খ্রিষ্ট‑নােমর খািতের বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কের’, অর্থাৎ বাপ্তিস্মে দীক্ষিত মানুষ খ্রিষ্ট‑নােমর সঙ্গে, স্বয়ং খ্রিষ্টের সঙ্গেই 
একতাবদ্ধ হয় (প্রেিরত ২:৩৮)। ‘নাম’ দ্রঃ। 

বায়াল 
িহব্রু শব্দ যার অর্থ হল ‘প্রভু’। বায়াল‑দেব কানানীয় একটা দেবতা‑িবেশষ; শব্দটা 

আবার কানানীয় সকল দেবতােকও িনর্দেশ করেত পাের। বায়াল‑দেব সাধারণত 
উর্বরতা ক্ষেত্রে পুরুষত্বের ভূিমকা লক্ষ কের (িবচারক ২:১১‑১৩; ১ রাজা ১৮:১৮; হো 
২:১০‑১৫)। 

িবচারক 
িবচারকগণ পুস্তক দু’ শ্রেিণ িবচারক উপস্থাপন কের: প্রথম শ্রেিণর িবচারকগণ 

হেলন এমন মহাব্যক্তিত্ব যাঁরা সঙ্কেটর সমেয় যুদ্ধ চািলেয় জনগেণর মুক্তি সাধন কেরন; 



দ্বিতীয় শ্রেিণর িবচারকগণ হেলন এমন অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাঁেদর কােছ জনগণ 
িবচার প্রার্থনা কের (িবচারক ৩:৯; ১০:২; ১২:৭)। িকন্তু পুরাতন িনয়েমর ঐিতহ্য 
অনুসাের, ঈশ্বর িনেজই সকল জািতর সর্বোচ্চ িবচারক; িতিন এই অর্থেও িবচারক যে, 
অত্যাচািরেতর পক্ষ সমর্থন কেরন (দ্বিঃিবঃ ১০:১৮; সাম ৯:৮‑৯; ইশা ২:৪; যোেয়ল 
৪:১২)। নূতন িনয়ম এই নতুন কথা উপস্থাপন কের যে, িপতা সমস্ত িবচােরর ভার 
পুত্রের উপেরই আরোপ কেরেছন (মিথ ২৫:৩২; যোহন ৫:২২; প্রকাশ ১০:৪২)। 

িবধান 
বাইেবেলর প্রথম পাঁচ পুস্তকই িছল ইস্রােয়েলর িলিপবদ্ধ িবধান (িহব্রু ভাষায় 

‘তোরাহ্‌’ ও গ্রীক ভাষায় ‘পেন্তােতউখস’ অর্থাৎ পুস্তকগুলোর ‘পঞ্চখাপ’)। তেমন িবধান 
অিধক সম্মােনর বস্তু িছল যেেহতু তােত ইস্রােয়েলর সঙ্গে ঈশ্বেরর সন্ধির শর্তসমূহ িনিহত 
িছল; ফেল ইস্রােয়েলর কােছ িবধান িছল জীবেনর উৎস। এই িলিপবদ্ধ িবধােনর পােশ 
পােশ আর একটা পরম্পরাগত িশক্ষার উদয় হেয়িছল যা একই সম্মােনর বস্তু িছল; তার 
নাম ‘মৌিখক িবধান’। িযশু আপন িশক্ষা ও জীবেন িবধােনর পূর্ণতা সাধন কেরন। 
খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর িবধানপণ্ডিত সাধু পল িবধােনর অস্থায়ী িদক তুেল 
ধেরন: িবধােন আর নয়, িযশুেতই মানুষ ধর্মময়তাপ্রাপ্ত (দ্বিঃিবঃ ৮:৩; সাম ১১৯; মিথ 
৫:১৭; ১৫:১‑৯; রো ৭:৭; গা ৩)। 

িবনম্রতা 
যারা িনেজর িনম্নাবস্থা িবষেয় সেচতন, তারাই ঈশ্বেরর কৃপা ও অনুগ্রেহর পাত্র হেয় 

ওেঠ, যেেহতু তারা িনেজেদর িনরুপায় বেল স্বীকার কের ঈশ্বেরর উপেরই িনর্ভর কের। 
িযশুর সমেয় িবনম্রতা িছল ইহুদী আধ্যাত্মিকতার অপিরহার্য অঙ্গ (১ শামু ২:১; সাম 
১১৩:৭‑৯; লুক ১:৪৬‑৫৫; ৬:২০‑২৩; ১ কির ১১:১)। 



িবনাশ-মানত 
পুরাতন িনয়মকােল, ইস্রােয়ল যুদ্ধে জয়ী হেল সকল বন্দিেক ও সমস্ত লুেটর মাল 

িবনাশ করা হত যােত এ সত্য প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরই িবজয় দান কেরেছন, ফেল 
শত্রুপক্ষের সমস্ত িকছু ঈশ্বেররই প্রাপ্য (যোশুয়া ৬:১৬‑২১; দ্বিঃিবঃ ৭:২; ১ শামু 
১৫)। নূতন িনয়েম িবনাশ-মানত বলেত অিভশাপ বোঝায়। 

িববাহ 
িববাহ-বন্ধেনর পিবত্রতা বাইেবেলর শুরুেতই ঘোিষত; স্রষ্টা ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত 

পুরুষ‑নারী অিবচ্ছেদ্য িমলন‑বন্ধেনই জীবনযাপন করেব; সন্তানোৎপাদেনর মধ্য িদেয় 
মানুষ স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টিকােজ অংশ নেয়। পুরাতন িনয়েমর নানা স্থােন িবশ্বস্ত 
দাম্পত্য‑জীবেনর সৌন্দর্য কীর্তিত (আিদ ১:২৮; ২:২৪; প্রবচন ৫:১৫‑২০; ১৮:২২; 
৩১:১০‑৩১; উপ ৯:৯; মালা ২:১৪‑১৬)। সুসমাচারও অিবচ্ছেদ্য িববাহ‑বন্ধেনর কথা 
তুেল ধের (মিথ ১৯:১‑৯; ৫:৩২)। 

িবেবক 
ধারণাটা কেবল বাইেবেলর গ্রীক পুস্তকগুলোর সমেয়ই প্রেবশ কের, যেমন প্রজ্ঞা 

১৭:১১; িকন্তু সাধু পল বারবার এই ধারণা ব্যবহার কেরন: সদ্বিেবক িবশ্বােসর উপেরই 
স্থািপত; তবু সদ্বিেবেকর মধ্য িদেয় িবধর্মীরাও িনেজেদর দোষ‑ত্রুিট বুঝেত পাের। 
বিলষ্ঠ িবেবেকর মানুষ যারা, তারা যেন দুর্বল িবেবেকর মানুষেদর মেন কষ্ট না দেয় 
(রো ২:৮; ১ কির ৪:৪; ৮:৭‑১২; ১ িত ১:৫, ১৯)। 

িবশ্বাস 
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত যথার্থ বেল গ্রহণ করায় মানুষ ঈশ্বেরর উপর আস্থা রােখ—এ 

হল িবশ্বােসর সাধারণ অর্থ। খ্রিষ্টীয় িবশ্বােসর িবেশষত্ব এই যে, মানুষ খ্রিষ্টেক প্রভু ও 
ত্রাণকর্তা বেল গ্রহণ কের। তেমন িবশ্বাস িবশ্বাসী মানুষেক খ্রিষ্টের সঙ্গে িমিলত কের ও 
তােক ঈশ্বেরর সন্তান কের তোেল, এবং ঈশ্বর িবশ্বাসী মানুষেক পিবত্র আত্মােক দান 



কেরন। িবশ্বাস সাধারণত বাপ্তিস্মে ও পিবত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রািণত সৎকর্ম সাধেন ব্যক্ত 
হয়। িবশ্বাস দ্বারা মানুষ স্বীকার কের, সে িনেজর সৎকর্মের উপের নয়, ঈশ্বেরর 
অনুগ্রেহর উপেরই িনর্ভর কের; িকন্তু তবুও সৎকর্ম সাধনও গুরুত্বপূর্ণ, যেেহতু কর্মহীন 
িবশ্বাস মৃত (রো ৩:২১–৫:১১; গা ৩:২‑৯; যাকোব ২:১৪‑২৬)। 

বেশ্যাচার 
ঈশ্বেরর কেন সেই ইস্রােয়ল জািত যখন আপন বর‑প্রভুর প্রিত অিবশ্বস্ততা দেখায়, 

তখন বাইেবেল তেমন আচরণ ‘বেশ্যাচার’ বলা হয় (যাত্রা ৩৪:১৬; এেজ ১৬; হো 
১:২)। 

ভালবাসা 
িহব্রু ঐিতহ্যে মানব‑ভালবাসা হওয়া উিচত ঈশ্বেররই ভালবাসার প্রিতিবম্ব; সুতরাং 

ভালবাসােক হেত হেব গভীর, অকপট, িবশ্বস্ততাপূর্ণ, িনস্বার্থ ও আত্মোৎসর্গ করেত 
প্রীত। ঈশ্বর যেমন অন্তরঙ্গ প্রেেম ইস্রােয়লেক ভালবােসন, তেমিন ইস্রােয়ল তার সমস্ত 
সত্তা িদেয়ই ঈশ্বরেক ও প্রিতেবশীেক ভালবাসেব। িযশুর আগমেন ঈশ্বেরর ভালবাসার 
দৃষ্টান্ত মূর্ত হল; িতিন সকলেক, এমনিক শত্রুেদরও ভালবাসেত আজ্ঞা িদেলন (দ্বিঃিবঃ 
৬:৫; এেজ ১৬; হো ২:২১; মার্ক ১২:২৮‑৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ কির ১৩; ১ যোহন 
৪:৭–৫:৪)। 

ভাষা 
‘নানা ভাষায় কথা বলার’ মধ্য িদেয় প্রেিরতদূতগণ পঞ্চাশত্তমী পর্বিদেন নানা 

দেেশর মানুেষর কােছ বাণীপ্রচার করেলন। নানা ভাষায় কথা বলাটা পিবত্র আত্মারই 
দেওয়া এক িবেশষ অনুগ্রহ বইিক, তবু সাধু পল চান সকেল যেন একসঙ্গে কথা না 
বেল, এবং প্রয়োজনবোেধ যেন একজন ব্যাখ্যাতা সেই সমস্ত কথার অর্থ উপস্থিত 
সকলেক বুিঝেয় দেন (প্রেিরত ২:৪; ১ কির ১৪:১‑২৫)। পরবর্তী কেয়ক শতাব্দীর 



মণ্ডলীর িপতৃগণ বেলন যে, যে ভাষায় মণ্ডলী সকল দেেশর মানুেষর কােছ বোধগম্য 
কথা বেল, তা হল ভালবাসা। 

ভোগ-রুিট 
(যাত্রা ২৫:৩০; ১ শামু ২১:৭; মিথ ১২:৪; িহব্রু ৯:২; এবং অন্যত্র) এর 

আক্ষিরক অনুবাদ হল ‘মুেখর রুিট’ বা ‘উপস্থিিতর রুিট’; তেমন রুিট প্রভুর সম্মুেখ 
অনবরত রেেখ ইস্রােয়লীেয়রা স্বীকার করত যে, সমস্ত খাদ্য, ফলত মানুেষর জীবন 
প্রভুরই দান; সপ্তাহ‑শেেষ জনগেণর হেয় যাজেকরা এ পিবত্র রুিট খেত, অর্থাৎ মানুষ 
প্রভুর কােছ উৎসর্গীকৃত খাদ্য ভোগ করত, তােত প্রভুর সঙ্গে মানুেষর পূর্ণ সহভািগতা 
প্রকাশ পেত; আর এজন্যই এই অনুবােদ ‘মুেখর রুিট’ অস্পষ্ট বাক্যটা ‘ভোগ‑রুিট’ 
বেল অনূিদত। লক্ষণীয়, আজকােলর শাস্ত্রিবদ্যা ‘দর্শন‑রুিট’ প্রাচীন অনুবাদটা সমর্থন 
কের না। 

মণ্ডলী 
শব্দটা প্রথমত ইস্রােয়েলর ধর্মীয় সমােবশ ইঙ্গিত কের; পরবর্তীকােল ইহুদী স্থানীয় 

যে কোন বসিতেক লক্ষ কের; একই প্রকাের শব্দটা শুরুেত যে কোন খ্রিষ্টীয় বসিত লক্ষ 
কের (প্রেিরতেদর কার্যিববরণী ও সাধু পেলর প্রথম পত্রগুিল), পিরেশেষ গোটা 
খ্রিষ্ট‑জনগেণর জন্য ব্যবহৃত হয় (এেফ, কল)। সাধু পেলর প্রিতষ্ঠিত মণ্ডলীগুলো ইহুদী 
মণ্ডলীগুলোর কাঠামো অনুসাের গিঠত িছল: সেখােন থাকেতন প্রবীণবর্গ ও অধ্যক্ষগণ, 
িকন্তু পিবত্র আত্মা জনগেণর মধ্যে নানা সেবাকােজর প্রেরণা িদেতন, যেন খ্রিষ্টের দেহ 
সুগিঠত হয়। নূতন িনয়েম আরও কতগুলো ধারণা রেয়েছ যেগুলো খ্রিষ্টমণ্ডলীর উপের 
আরোিপত, যেমন: ঈশ্বেরর কেন, মেষপাল, গাঁথিন, আঙুরলতা, নব যেরুশােলম 
(যোহন ১০:১; ১৫:১; প্রেিরত ১৫:৪; ২০:১৭; গা ১:২; এেফ ২:১৯; প্রকাশ ২১–
২২)। 



মধ্যস্থ 
প্রাক্তন সন্ধিেত কিতপয় ব্যক্তিত্ব মধ্যস্থ বেল উপস্থািপত (যেমন আব্রাহাম, মোিশ, 

যোব, যেেরিময়া) যাঁরা মানুেষর আধ্যাত্মিক িকংবা সাধারণ প্রয়োজেন তােদর হেয় 
প্রার্থনা কেরন (আিদ ১৮:২৪; যোব ৪২:৮; ২ মাকা ১২:৩৮; যেের ৪২:২)। িকন্তু 
নবসন্ধিেত খ্রিষ্টই একমাত্র মধ্যস্থ, যেেহতু তাঁর মধ্যে িবরাজ কের ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা আর 
িতিন আবার দেহ‑মণ্ডলীর মাথা। তাঁর মধ্য িদেয়ই অনুগ্রহ ও সত্য আমােদর কােছ 
আেস। িতিনই নবসন্ধির মধ্যস্থ (যোহন ১:১৬‑১৭; যোহন ১৭; কল ২:৯; ১ িত ২:৫; 
িহব্রু ৮:৬)। 

মনপিরবর্তন 
িহব্রু ভাষায় লেখা পুরাতন িনয়ম ‘পথ ফেরানো’ বা ‘মন ফেরানো’ শব্দটা ব্যবহার 

কের; গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন িনয়ম ‘মনপিরবর্তন’ শব্দটা ব্যবহার কের। শব্দ িভন্ন 
হেয়ও ধারণাটা একই থেেক যায়: পাপ বর্জন কের নতুন জীবন‑পেথ বা জীবনধারেণ 
প্রেবশ করা প্রয়োজন। বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর ধর্মান্দোলেন যোগ দেবার জন্য যেমন, 
তেমিন িযশুর ভক্তমণ্ডলীেত প্রেবশ করার জন্যও মনপিরবর্তন একান্ত প্রয়োজন। খ্রিষ্টীয় 
মনপিরবর্তেনর দািবেত রেয়েছ িযশুেক প্রভু বেল স্বীকার করা ও পিবত্র আত্মার দানও 
স্বীকার করা (মিথ ৩:২; প্রেিরত ৩:১৯; ৯:৩৫; ১ িপ ২:২৫)। 

মন্দির 
আপন জনগেণর মােঝ ঈশ্বেরর বাসস্থান িছল বেলই যেরুশােলেমর মন্দির 

গুরুত্বপূর্ণ। নবীগণ এিশক্ষা িদেত লাগেলন যে, নবসন্ধির সমেয় ঈশ্বর প্রিতিট মানুেষর 
হৃদেয়ই বসবাস করেবন, এবং সাধু পল এিশক্ষা দেন যে, খ্রিষ্টিবশ্বাসী িনেজই আত্মার 
মন্দির। ঐশপ্রকাশ পুস্তেকর শেষ দর্শেন আর কোন মন্দির নেই, কেননা স্বয়ং ঈশ্বর ও 
মেষশাবকই প্রকৃত মন্দির যেখােন ঈশ্বেরর জনগণ বসবাস কের (১ রাজা ৮:১০; যেের 
৩১:৩৩; এেজ ৯–১১; যোহন ২:২১; ১ কির ৩:১৬; প্রকাশ ২১:২২)। 



মশীহ 
িহব্রু শব্দ যার অর্থ তৈলািভিষক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজ‑মর্যাদায় ভূিষত ব্যক্তি। ইহুদীেদর 

প্রত্যাশায়, কােলর পূর্ণতায় ইস্রােয়ল রাজ্য পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেত মশীহ আসেবন। আিদ 
খ্রিষ্টমণ্ডলী িযশুেক ঈশ্বেরর তৈলািভিষক্তজন বেল স্বীকার করল (২ শামু ৭:১২‑১৬; 
সাম ২; ইশা ৬–৯; মার্ক ৮:২৯; ১২:৩৫; ১৪:৬১; ১৫:৩২; প্রেিরত ২:৩৬)। 

মহাযাজক 
মহাযাজকত্ব সম্ভবত কেবল িনর্বাসনকােলর পেরই প্রিতষ্ঠিত হয়; মহাযাজকগণ 

রাজৈনিতক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব অনুশীলন করেতন। নূতন িনয়েম (িহব্রুেদর কােছ পত্রে) 
কেবল িযশুই ‘মহাযাজক’ বেল অিভিহত। পত্রিট এই সত্য সমর্থন কের যে, িতিনই মাত্র 
প্রকৃত মহাযাজক, যেেহতু শুধু তাঁরই যজ্ঞ ফলপ্রসূ হল, শুধু িতিনই স্বর্গীয় পিবত্রস্থােন 
প্রেবশািধকার‑প্রাপ্ত, শুধু িতিনই মধ্যস্থ; বস্তুতপক্ষে িতিন িনেজেকই উৎসর্গ করেলন (২ 
মাকা ৩:১; যোহন ১৮:১৩; িহব্রু ২:১৭; ৭:২৬‑২৮; ৯:১১‑২৮)। 

মাংস 
মাংস বলেত বহুবার মানবস্বরূপ বোঝায়, িবেশষভােব মানবস্বরূেপর মধ্যে যা িকছু 

দুর্বল ও ক্ষয়শীল, তা‑ই। ‘মাংস’ িহসােব সৃষ্টবস্তু জীবনিবহীন, কেবল প্রাণ বা আত্মার 
উপস্থিিতেতই তা জীবনময় হেয় ওেঠ (আিদ ২:২৩; ৬:১৭; ইশা ৪০:৬; যোহন ৩:৬; 
৬:৬৩; রো ৮)। 

মাথা 
নূতন িনয়মকােলর ধারণায়, মাথাটাই িছল দেেহর জীবেনর উৎস, আবার মাথায়ই 

িবরাজ করত মানুেষর মন। এজন্য খ্রিষ্ট িনজ দেহ‑মণ্ডলীর মাথা বেল অিভিহত: িতিন 
মণ্ডলীর জীবেনর উৎস, তাঁর মন অনুসােরই মণ্ডলীর চলা উিচত (এেফ ১:২২; ৪:১৬; 
৫:২৩; কল ১:১৮; ২:১৯)। 



মানবপুত্র/মানবসন্তান 
এ আরামীয় ভাষার এমন বলার ভঙ্গি যা দ্বারা বক্তা জোর িদেয় িনেজর কথা তুেল 

ধরেত চান। িযশু িনেজর িবষেয় কথা বলেত িগেয় প্রায়ই এই নাম ব্যবহার কেরন। 
আরও, দািনেয়ল পুস্তেকর উপর িভত্তি কের সুসমাচার নামটােক িযশুর গৌরেবরই এক 
নাম বেল ব্যবহার কের (দা ৭:১৩; মিথ ৮:২০; ১৩:১৩; ২৫:৩১; ২৬:৬৪; প্রেিরত 
৭:৫৬; প্রকাশ ১:১৩)। 

মুক্তিকর্ম 
পুরাতন িনয়েম, জ্ঞািত‑সম্পর্কের জোের মুক্তিসাধক যে কর্ম সাধন করেত বাধ্য, 

তা‑ই মুক্তিকর্ম বেল (রুথ পুস্তক দ্রঃ)। িমশর ও বািবলন থেেক ইস্রােয়েলর মুক্তি এই 
ধারণা অনুসােরই বর্ণিত। নূতন িনয়েম খ্রিষ্ট নব‑ইস্রােয়েলর মুক্তিকর্ম সাধন কের প্রাচীন 
িবধােনর জোয়াল থেেক ও পাপ থেেকই মানুষেক মুক্ত কেরন। মানবজািতর তেমন 
মুক্তিকর্ম সাধন করায় িযশু দেখান িতিন সকল মানুেষর ঘিনষ্ঠতম জ্ঞািত (দ্বিঃিবঃ ৭:৬‑৮; 
সাম ৪৪:২৭; যেের ৩১:১১; মার্ক ১০:৪৫; লুক ১:৬৮; রো ৩:২৪; ১ কির ৬:২০; 
কল ১:১৩; ১ িপ ১:১৮)। 

মুক্তিসাধক 
িহব্রু শব্দটা এমন ব্যক্তির কথা ইঙ্গিত কের, যে ব্যক্তি ঘিনষ্ঠতম জ্ঞািত‑সম্পর্কের 

জোের িবপদাপন্ন আপন যে কোন আত্মীেয়র মুক্তি আদায় করেত বাধ্য (রুথ পুস্তক দ্রঃ)। 
ঈশ্বর িঠক এই অর্থেই ইস্রােয়েলর মুক্তিসাধক, অর্থাৎ ইস্রােয়েলর ঘিনষ্ঠতম জ্ঞািত বেল 
তার মুক্তি আদায় করা তাঁরই দািয়ত্ব (যোব ১৯:২৫; সাম ১৯:১৫; ইশা ৪১:১৪)। 

মৃত্যু 
প্রাচীনকােল ইস্রােয়লীয়েদর কােছ মৃত্যু িছল ‘পূর্বপুরুষেদর সঙ্গে িমিলত হওয়ার’ 

শািমল। মৃতেদর স্থান িছল পাতাল, আর সেখােন তারা ছায়াময় জীবন যাপন করত। 
িকন্তু আস্তে আস্তে এই ধারণার উদয় হল যে, যেেহতু ঈশ্বর আপন ভক্তজনেদর একা 



ফেেল রাখেত পােরন না, সেেহতু মৃত্যুর পের নতুন ধরেনর এক জীবন থাকেবই যেখােন 
দুর্জেনরা শাস্তি পােব ও ধার্মিেকরা পুরস্কার ভোগ করেব। সাধু পেলর ধারণায়, মৃত্যু হল 
খ্রিষ্টের সঙ্গে অিধক ঘিনষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপেনর ক্ষণ (আিদ ২৫:৮; যোব ১৯:২৫‑২৬; 
সাম ৬:৬; ১৬:১১; ইশা ৫৩; দা ১২:২; মার্ক ১২:২৭; িফিল ১:২১‑২৩)। 

মেষপালক 
মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোেত রাজারা ও জননায়েকরা ‘মেষপালক’ বেল অিভিহত িছেলন। 

নবী এেজিকেয়ল এমন মেষপালেকর কথা তুেল ধেরন, িযিন মশীহকােল আপন মেষপাল 
প্রভুর নােমই পালন করেবন ও সন্ধি নবায়ন করেবন। িযশু বারবার মেষপালেকর দৃষ্টান্ত 
ব্যবহার কেরন, এমনিক তাঁর দািব িতিন িনেজই উত্তম মেষপালক (যেের ২৩:১‑৬; 
এেজ ৩৪; জাখা ১১:৪‑১৭; মিথ ১৮:১২‑১৪; মার্ক ৬:৩৪; যোহন ১০)। 

মেষশাবক 
যোহন-রিচত সুসমাচাের খ্রিষ্ট ঈশ্বেরর মেষশাবক বেল উপস্থািপত; সুতরাং িযশু 

হেলন পাস্কা‑মেষশাবক যা মানবমুক্তির জন্য বলীকৃত; আবার িতিন হেলন সেই প্রভুর 
দাস িযিন মেষশাবেকর মত জবাইখানায় চািলত হেলন (যাত্রা ১২:৫; লেবীয় ১৪:১০; 
ইশা ৫৩:৭; যোহন ১:২৯; ১৯:৩৬; ১ িপ ১:১৯)। ঐশপ্রকাশ পুস্তকও এমন 
মেষশাবেকর কথা উল্লেখ কের, যে মেষশাবক বলীকৃত িকন্তু একাধাের জীিবত ও 
িসংহাসেন আসীন; িকন্তু এখােন ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটা সুসমাচাের ব্যবহৃত শব্দের চেেয় 
িভন্ন (প্রকাশ ৫:৬; ১৭:১৪; ২১:২৭)। 

যজ্ঞ 
প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ‑সংক্রান্ত িবধান ও িবিধিনয়ম লেবীয় পুস্তেক সঙ্কিলত (লেবীয় ১–

৭)। পরবর্তীকােল নবীগণ ভণ্ডািম ও অন্যায্যতার প্রিত অন্ধতার িভত্তিেত যজ্ঞ‑প্রথার 
সমালোচনা কেরন। িযশু যজ্ঞবিল রূেপ িনেজেক উৎসর্গ করেলন ও িনজ রক্তক্ষরেণ 
নবসন্ধি স্থির করেলন; এভােব িতিন প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ‑রীিতর উদ্দেশ্যের িসদ্ধি ঘটান ও 



সেই যজ্ঞ‑প্রথার সমাপ্তি ঘোষণা কেরন (সাম ৫০; ইশা ১:১০‑১৭; হো ৬:৪‑৫; মিথ 
২৬:২৬‑২৯; এেফ ৫:২, ২৫; িহব্রু ৭–১০)। 

যাজক 
প্রাক্তন সন্ধিেত যাজকত্বের িতনটা িদক উপস্থািপত: যাজক হল ঈশ্বেরর গৃেহর 

মানুষ, সে পরাৎপেরর কােছ এিগেয় যেেত অিধকারপ্রাপ্ত (যাত্রা ২৮:৪৩; ২৯:৩০; 
গণনা ১৮:১‑৭); যাজক ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসন্ধান কের ও তাঁর িসদ্ধান্ত ও িবিধিনয়ম 
ঘোষণা কের (দ্বিঃিবঃ ৩৩:৮; লেবীয় ১০:১১; মালা ২:৭); যাজক যজ্ঞবিল উৎসর্গ 
কের (লেবীয় ১; ৪; ৯; প্রভৃিত)। প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব নবসন্ধিেত আর স্থান পায় না, 
কেবল িযশু ও খ্রিষ্টীয় জনগণই ‘যাজক’ বেল অিভিহত (িহব্রু ৫:৬; ৭:১৬; ১০:২১; 
প্রকাশ ১:৬; ৫:১০)। মণ্ডলীর পিরচালনায় িনযুক্ত ব্যক্তিবর্গ নূতন িনয়েম প্রবীণবর্গ বেল 
অিভিহত। 

রক্ত 
রক্ত প্রােণর শািমল িবধায় তা ঈশ্বেররই; ফলত তা খাওয়া যােব না। তেমন 

রহস্যময় অর্থের কারেণই শপথ, সন্ধি‑সম্পাদেন ও শুচীকরেণর সমেয় রক্ত ব্যবহৃত। 
ইস্রােয়েলর সঙ্গে ঈশ্বেরর সন্ধিই িবেশষভােব রক্তে সম্পািদত; এবং নবসন্ধিও খ্রিষ্টের 
রক্তে সািধত। তাছাড়া খ্রিষ্টের রক্ত পাপ থেেক শোধন কের; এমনিক সেই রক্ত হল 
মানবজািতর মুক্তিমূল্য (আিদ ৯:৬; যাত্রা ২৪:৮; লেবীয় ১:৫; মিথ ২৬:২৮; এেফ 
১:৭; িহব্রু ৯:১২‑১৫)। 

রহস্য 
শব্দটা সাধু পল দ্বারাই িবেশষভােব ব্যবহৃত। তাঁর ধারণায়, রহস্য হল ঈশ্বেরর সেই 

গুপ্ত ও সনাতন পিরকল্পনা যা চরমকােল প্রকািশত হওয়ার কথা। রহস্যিট খ্রিষ্টেই বাস্তব 
রূপ প্রকাশ পেেয়েছ, এবং তা খ্রিষ্ট‑সংক্রান্ত সমস্ত িকছুেতও িবদ্যমান, যেমন িযশুর 
ক্রুশ, তাঁর পুনরুত্থান, বর‑খ্রিষ্ট ও কেন‑মণ্ডলীর মধ্যকার িমলন, সকল জািতর কােছ 



প্রচািরত পিরত্রােণর বাণী, খ্রিষ্টের প্রিত িনিখল িবশ্বের আনুগত্য‑স্বীকার ইত্যািদ প্রসঙ্গ 
(রো ১৬:২৫; ১ কির ২:৮; এেফ ১:৯‑১০; ৩:৩‑১২)। 

রাজা/রাজ্য 
ঈশ্বেরর আপন জনগণ সেই ইস্রােয়েলর প্রকৃত রাজা একজনমাত্র, িতিন ঈশ্বর প্রভু। 

িকন্তু ঐিতহািসক কারেণ এমনিট ঘটল যে, তােদর মধ্যে মর্ত‑রাজাও দেখা িদেলন। 
ঈশ্বেরর মনোনীত রাজা দাউদ হেলন এমন ভাবী রাজার দৃষ্টান্তস্বরূপ িযিন একিদন 
ইস্রােয়েল, এবং সমগ্র জগেতও, ঈশ্বেরর রাজত্ব পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেবন। আপন বাণীপ্রচাের 
এবং পীিড়ত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষেক িনরাময় কের িযশু দেখােলন ঈশ্বেরর সেই রাজত্ব 
উপস্থিত। সুতরাং নূতন িনয়েমর ‘ঈশ্বেরর রাজ্য’ শব্দটা কোন স্থান নয়, বরং ঈশ্বর 
িনেজ রাজত্ব কেরন তেমন ধারণার িদেকই অঙুিল িনর্দেশ কের (১ শামু ৮:১‑৯; সাম 
৯৩; ৯৭; ইশা ১১:১‑৯; এেজ ৩৪:২৩; মিথ ২৫:৩১; মার্ক ১:১৫; ৪:২৬‑৩২; 
১১:১০)। 

শয়তান 
িহব্রু শব্দটার সাধারণ অর্থই ‘িবপক্ষ’ বা ‘প্রিতদ্বন্দ্বী’; তােকও ‘শয়তান’ বেল, 

ঈশ্বেরর পক্ষ থেেক যে মানুষেক পরীক্ষা কের। বাইেবেল প্রথমবােরর মত ১ বংশ ২১ 
অধ্যায় এক পেদ শব্দটা ব্যক্তি‑িবেশেষর একটা নাম বেল উপস্থািপত। নূতন িনয়েম 
শয়তানেক ‘িদয়াবল’ নােমও ডাকা হয় (িদয়াবল শব্দের অর্থই অিভযোগকারী); 
শয়তান‑িদয়াবল অসেতর িদেক উসকািন দেয় ও এমন দািব রােখ, সে িনেজই জগেতর 
অিধপিত (১ রাজা ৫:১৮; যোব ১:৬; ২:১; জাখা ৩:১‑২; মিথ ৪:১; ১৩:১৯; 
২৫:৪১; যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮‑১০)। 

শান্তি 
বাইেবেল শান্তি হল জীবন‑পূর্ণতা, মশীেহর শ্রেষ্ঠ দান। এই অর্থেই খ্রিষ্ট হেলন 

ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর শান্তির বন্ধন, এবং সুসমাচার হল শান্তির বাণী (সাম 



১২২:৬‑৮; ইশা ৯:৫‑৬; ৪৮:১৮; িমখা ৫:৪; লুক ১:৭৯; ২:১৪, ২৯; ৭:৫০; 
২৪:৩৬; যোহন ১৪:২৭; এেফ ২:১৪‑১৬)। 

শাব্বাৎ 
প্রভুর উদ্দেেশ িনেবিদত সাপ্তািহক িবশ্রামবার; তেমন িদেন মানুষ অন্য যে কোন 

কর্ম বা সামািজক দািয়ত্ব থেেক মুক্ত; শাব্বাৎ িদেনর এই পিবত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন 
িনেজর ব্যক্তিগত, পািরবািরক ও সামািজক জীবন ঈশ্বের কেন্দ্রীভূত করেত পাের (আিদ 
২:২; যাত্রা ২৩:১২; নেেহ ১৩:১৫; মিথ ১২:১)। 

শাস্তি 
‘প্রভুর ক্রোধ’ দ্রঃ। 

শুিচতা 
পুরাতন িনয়েমর ধর্মানুষ্ঠান‑রীিতেত শুিচতা‑অশুিচতা সংক্রান্ত সমস্যা খুবই 

গুরুত্বপূর্ণ িছল। অশুিচ মানুষ নৈিতক িদক িদেয় অপরাধী না হেলও তবু তার সেই 
অশুিচতার কারেণ যে কোন ধর্মানুষ্ঠান থেেক বঞ্চিত িছল। দৈিহক কোন দুর্বলতা নয়, 
নৈিতক দুরাচারই মানুষেক ঈশ্বর থেেক বঞ্চিত কের, এই িভত্তিেত িযশু তেমন িনেষধাজ্ঞা 
বািতল করেলন, আর আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলী এই ব্যাপাের তাঁর অনুসরণ করল (লেবীয় ১১–
২২; মার্ক ৭:১২‑২৩; প্রেিরত ১০:৯‑১৬; ১৫:১৯‑২৯; রো ১৪:১৪)। 

শৈল 
শৈেলর দৃষ্টান্ত অিবচল ও িবশ্বাসযোগ্য অবলম্বেনর কথা তুেল ধের, সুতরাং স্বয়ং 

ঈশ্বরই শৈল (সাম ১৮:৩; ৯৫:১); খ্রিষ্টও শৈল (১ কির ১০:৪); িপতেরর 
স্বীকারোক্তিও (িকংবা িপতরও) সেই শৈল যার উপের খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলী গেঁেথ তুলেলন 
(মিথ ১৬:১৮)। 



সত্য 
পুরাতন িনয়েম ঈশ্বর নানা দৃষ্টান্তে যত প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা িযশুেত 

িসদ্ধিলাভ করল: িযশুই সত্যকার আঙুরলতা, স্বর্গ থেেক আগত সত্যকার রুিট, 
সত্যকার মেষপালক, সত্যকার আলো; এমনিক িতিন িনেজই সত্য, এবং তাঁর আত্মা 
তাঁর সকল অনুগামীেদর পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করেবন, আর তখন সত্য তােদর 
পিবত্রিত ও মুক্ত করেব (যোহন ৮; ১৪:৬; ১৭:১৭‑১৯; ২ কির ৬:৭; এেফ ৪:২১)। 

সন্ধি 
সন্ধির মধ্য িদেয় দু’ পক্ষ নানা শর্ত মেেন নেেব বেল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হয়। পুরাতন 

িনয়মকােল সন্ধিটা শপথ বা রক্ত দ্বারা স্থির করা হত। আব্রাহােমর সঙ্গে সন্ধি স্থির করার 
সমেয় ঈশ্বর যে যে শর্ত মেেন নেেবন বেল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হেয়িছেলন, সেই শর্তগুলো হল 
ইস্রােয়েলর সমস্ত প্রত্যাশার িভত্তি; িসনাই পর্বেতও রক্তক্ষরেণ সািধত একটা সন্ধি স্থির 
করা হেয়িছল, তার মধ্য িদেয় ইস্রােয়ল হেয় উেঠিছল ঈশ্বেরর আপন জনগণ; নবীেদর 
ভাষায় ঈশ্বেরর সঙ্গে সন্ধি হল িববাহ‑বন্ধেনর শািমল; িকন্তু ইস্রােয়ল শর্তগুলো না মেেন 
সন্ধি ভঙ্গ করল; নবী যেেরিময়াই িবেশষভােব নতুন এক সন্ধির কথা উত্থাপন কেরন, যে 
সন্ধি পাথের নয়, মানুেষর হৃদেয়ই িলিপবদ্ধ হেব। ক্রুেশ িনজ রক্তক্ষরেণই িযশু িসনাই 
পর্বেতর সন্ধির পরম িসদ্ধি ঘটান, এবং একাধাের নবীেদর দ্বারা পূর্বঘোিষত নবসন্ধিও 
উপস্থিত কেরন (আিদ ১৫:১; যাত্রা ১৯:৫; ২৪:৪‑৮; যেের ৩১:৩১; এেজ ৩৬:২৭; 
মিথ ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; িহব্রু ৮:৬)। 

সন্ধি-মঞ্জুষা 
তা িছল একটা কােঠর বাক্স যার মধ্যে সাক্ষ্যিলিপ রাখা হত; মরুপ্রান্তের যাত্রাকােল 

ইস্রােয়লীেয়রা তা সঙ্গে কের বহন করত, তা িছল তাঁর আপন জনগেণর মােঝ ঈশ্বেরর 
উপস্থিিতর প্রতীক। মঞ্জুষািটর উপের বসানো িছল সোনার ‘প্রায়শ্চিত্তাসন’, আর 
সেইখােন, তােদর ধারণায়, ঈশ্বর সমাসীন থাকেতন। মঞ্জুষািট িছল যুদ্ধকােল ঈশ্বেরর 



রক্ষার িনশ্চয়তা‑স্বরূপ। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সােল সন্ধি-মঞ্জুষািট হািরেয় যায় (যাত্রা ২৫:১০; 
লেবীয় ১৬:১৩; গণনা ১০:৩৩; ১ শামু ৪:১১; ২ শামু ৬; ১ রাজা ৮:৬)। 

িসদ্ধি 
‘পূর্ণতা’ দ্রঃ। 

সুসমাচার 
সুসমাচার বলেত িক বোঝায়? ঈশ্বেরর চরম প্রকাশকর্তা রূেপ িযশু খ্রিষ্ট 

মানবজািতর কােছ পিরত্রােণর যে শুভ সংবাদ ঘোষণা কেরেছন, তা‑ই সুসমাচার বেল। 
সুসমাচােরর উৎপত্তির নেপথ্যে রেয়েছ আিদ খ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন বাণী-প্রচার: বাস্তিবকই 
পুনরুত্থিত িযশুর আত্মার প্রেরণায় উদ্দীিপত হেয় মণ্ডলী শুরু থেেকই মানুেষর কােছ 
ক্রুশিবদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র, জগৎত্রাতা ও িবশ্বপ্রভু বেল 
ঘোষণা করেত লাগল। তেব দেখা যাচ্ছে, িযশু িনেজই সেই সুসমাচার যা কােলর 
পূর্ণতায় ঈশ্বর মানুষেক জািনেয়েছন; ফলত িযশু যে যে কাজ সাধন করেলন ও যে যে 
বাণী প্রচার করেলন তাও সুসমাচার বেল গ্রহণযোগ্য। কথাটা যেথষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা 
সুসমাচােরর উদ্দেশ্য পূরণ করেত িগেয় পাঠক-পািঠকা সর্বপ্রথেম ক্রুশিবদ্ধ, পুনরুত্থিত 
ও গৌরবান্বিত িযশুেকই িনজ জীবেনর ব্যক্তিময় সুসমাচার বেল গ্রহণ করেত আমন্ত্রিত, 
এবং পের তাঁর িবষেয় নানা কথা জানেত আহূত। সুতরাং সুসমাচার পাঠ করার সমেয় 
িযশু িনেজ সমগ্র মণ্ডলী ও প্রত্যেকজন পাঠক-পািঠকার হৃদয়-দুয়াের ঘা দেন; যারা 
দরজা খুেল িদেয় তাঁেক িবশ্বােসর সঙ্গে গ্রহণ কের, তােদর কােছ িনেজেক ও িপতােক 
প্রকাশ কের িতিন অমঙ্গল, পাপ ও মৃত্যু থেেক তােদর পিরত্রাণ কেরন, অর্থাৎ তােদর 
কােছ িনেজেকই জীবন বেল দান কেরন (যোহন ২০:৩০-৩১)। 

সৃষ্টি 
বাইেবেল ‘সৃষ্টি’ শব্দটা কেবল ঈশ্বেরর বেলায় ব্যবহৃত; অর্থাৎ কোন মানুষ িকছুই 

সৃষ্টি করেত পাের না, কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা; অন্য কথায়, মানুষ িকছুটা তৈির বা 



িনর্মাণ করেত পাের, িকন্তু সৃষ্টিশক্তি তার নেই, যেেহতু সৃষ্টি বলেত জীবনমণ্ডিত করাই 
বোঝায়, আর মানুেষর িনর্মিত বস্তু জীবনমণ্ডিত নয়। অতএব স্রষ্টা বেল ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট 
বস্তুেক জীবনমণ্ডিত কের তার যত্নও নেন, পােছ সৃষ্টবস্তুর মৃত্যু ঘেট। একথা ছাড়া 
বাইেবল এ সত্যও স্মরণ করায় যে, স্রষ্টা হওয়ায় কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কোন 
সৃষ্টবস্তু আরাধনার যোগ্য নয়। পুরাতন িনয়েমর পরবর্তীকালীন পুস্তকগুলোেত আমরা 
দেিখ যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা বা বাণী দ্বারাই িনিখল সৃষ্টি করেলন। খ্রিষ্টই সেই স্রষ্টা‑বাণী; 
আরও, পুনরুত্থান কের িতিনই নবসৃষ্টির আদর্শ (আিদ ১–২; সাম ১০৪; প্রবচন 
৮:২২; যেের ১৮:৬;যোহন ১:৩; কল ১:১৫‑১৮)। 

স্বর্গ 
প্রাচীন িহব্রু ঐিতহ্য অনুসাের স্বর্গ িছল ঈশ্বেরর বাসস্থান। পরবর্তীকােল, সম্মােনর 

খািতের ‘ঈশ্বর’ পিবত্রতম নামিট উচ্চারণ না করার জন্য তারা ‘স্বর্গ’ শব্দিট ব্যবহার 
করেত লাগল (‘যাজেকরা … স্বর্গেরই কােছ িমনিত জানাচ্ছিল’ ২ মাকা ৩:১৫)। 
িহব্রুভাষী িবশ্বাসীেদর কােছ ‘স্বর্গরাজ্য’ কথাটা যেথষ্ট বোধগম্য িছল, িকন্তু িভন্ন 
ঐিতহ্যের মানুেষর জন্য সুসমাচার িলখেত িগেয় সাধু লুক ‘ঈশ্বেরর রাজ্য’ কথাটাই 
প্রয়োগ কেরন, পােছ শ্রোতারা মেন কের রাজ্যিট এমন স্থান যা স্বর্গে, ঊর্ধ্বাকােশই স্থিত 
(আিদ ১:৬‑৮; যোব ২২:১২‑১৩; সাম ১১:৪; মিথ ৩:২, ১৬; ৬:২০; িফিল 
৩:২০)। 

স্বাধীনতা 
খ্রিষ্ট মানুষেক পােপর দাসত্ব থেেক মুক্ত করার জন্যই এেলন। খ্রিষ্টিবশ্বাসী 

স্বাধীনতার জন্যই আহূত, যােত সেই একমাত্র প্রভুরই সেবা কের িযিন ঈশ্বর (রো 
৬:১৫‑২২; ১ কির ৭:২১‑২২; এেফ ৬:৫‑৯)। 



হৃদয় 
বাইেবেলর ভাষায় হৃদয় হল মানুেষর যত িচন্তা, অনুভূিত, িসদ্ধান্ত ও ধর্মীয় 

সেচতনতার উৎস; সুতরাং মানুষ হৃদয়‑গভীেরই ঈশ্বরেক অনুভব ও অন্বেষণ কের, তাঁর 
বাণী শোেন, তাঁর প্রশংসা কের ও তাঁেক ভালবােস (দ্বিঃিবঃ ৬:৫; সাম ৫১:১২; যেের 
৩১:৩১; এেজ ৩৬:২৬)।


	জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষ

